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আমি একটা পরহেজগার মেয়ে চাই 


বর্তমানে পত্রিকায় দেখলাম বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান নায়ক 
শাকিব খান তিনি বলেছেন আমি একজন পরহেজগার মেয়ে 
চাই। তাহলে আমি বিয়ে করব। আপনি অবশ্যই আপনার 
চলচিত্র জগতের অতীত-বর্তমান সকলের সংসারের দিকে নজর 
সম্ভব নয়। তাছাড়া আপনিতো আপনার চলচিত্র জগতের 
নায়িকাদের ব্যাপারে ভালই অবগত আছেন। তারা নায়িকা 
হওয়ার জন্য বিভিন্ন সিড়ি উপ-সিড়িতে রাত কাটিয়ে নিজের সম্ত্রম 
বিলিয়ে দিয়ে তারা নায়িকা হয়েছেন। আপনি দেখেছেন আপনার 
চলচিত্র জগতের অতীত-বর্তমান কেউ সংসার জীবনে সুখী নয়। 
অনেকের বিবাহের পরে মাত্র পাক্ষিক বা মাসিক যেতে না যেতেই 
সংসার ভেঙে ভেস্তে গেছে। আবার কেউ কেউ পাবিবারিক 
অশান্তি থেকে বাটতে আত্মহত্যার পথও বেছে নিয়েছেন। 
দাম্পত্য জীবনে শান্তি কিভাবে আসবে আপনি বুঝতে পেরেছেন, 
এজন্য আপনাকে অসংখ্য মোবারাকবাদ। কিন্তু একটা কথা 
অত্যন্ত দুঃখের সাথে না বলে পারছি না, আজ দেশে যত 
বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, জেনা-ধর্ষন, শিশু ধর্ষন, আত্মহত্যা, 
সংসারের অশান্তি এসবের জন্য মূল দায়ী আপনারা । আজ দেশে 
ব্যাপক হারে শিশু ধর্ষন বেড়েছে। এই ধর্ষক আপনাদের 
সুরসুরি করা অভিনয় করে এদেশের কমলমতি যুবক-যুবতিদের 
চরিত্র আপনারা ধ্বংসের দার প্রান্তে নিয়ে এসেছেন । এদেশের 
নিঃস্বার্থ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ হাজারো ওয়াষ- 
নসীহত, জুমার খুতুবা, দাওয়াতি মেহনত করেও কাজ্কিত হারে 
এদেশের যুবক-যুবতীদের ধার্মিক বানাতে পারছে না। এজন্য 
আপনাদের অশ্লীল ফিলাই এর অন্তরায় । আমাদের দেশের তুলায় 
ভারতে নায়ক-নায়িকাদের উৎপাত অনেক বেশি । সেখানে নোংরা 
ফিল্ম বেশি তৈরি হয়। যার কারণে সেখানে দুই বৎসরের শিশু 
হতে আশি বৎসরের বৃদ্ধা হর-হামেশা ধর্ষিতা হয়। এমনকি কবর 
খুড়ে নারীর লাশ বের করে পালাক্রমে ধর্ষন করছে। এরা 
আইয়্যামে জাহিলিয়াতকে হার মানাচ্ছে। আমি একজন নগণ্য 
ছাত্র হয়ে জোড় দিয়ে বলতে পারি দেশ থেকে যদি অশ্লীল ফিল 
বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে শিশু ধর্ষন বেহায়াপনার মতো 
অপরাধগুলো ৮০% কমে যাবে। আপনি যে ধার্মিক মেয়ে 
চেয়েছেন আপানকে আবারো মোবারকবাদ। আপনি বুঝতে 
পেরেছেন ধার্মিক মেয়ে ছাড়া নায়িকা বা অন্য যে কোন মেয়েকে 
বিয়ে করলে আপনার জগতের অন্য দাদা বাবুদের যেই দশা 
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হয়েছে আপনারও সেই দশা হবে। আমি নামে মাত্র একজন 
আলেম হয়ে আপনাকে শতভাগ গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি 
আপনি অবশ্যই একজন পরহেজগার রমনী পাবেন। তার জন্য 
একটা শর্ত আছে। তা হলো আপনাকে অবশ্যই প্রথমে নিজে 
পরহেজগার হতে হবে। 

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, দুশ্চরিত্রা নারীকুল 
দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা 
এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। তাদের 
সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের 
জন্যে আছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা । (সূরা আন-নুরঃ ২৬) 
নিজে হযরত আলী (রাযি.)-এর মতো না হয়ে হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-এর মতো বিবি আশা করা বোকামি । আপনি নিজে 
পরহেজগার না হয়ে কোনো পরহেজগার মেয়েকে বিয়ে করলে 
সেই বাস্তব ঘটনার মতো হতে পারে । দুই যুবক-যুবতীর সাথে 
ঘটনাক্রমে সাক্ষাত হয়, অবশেষে প্রেম থেকে বিয়ে বন্ধনের দিকে 
একজন আরেকজনকে বলছে তোমার কি পূর্বের কোন বিয়ে 
ছিল। সে বলল বিয়ে তো দুরের কথা আজ পর্যন্ত কারো সাথে 
কোন রকম সম্পর্ক হয় নাই। একজন আরেকজনকে মনে করল 
আমি নির্ভেজাল সঙ্গী পেয়েছি। কিন্তু বিবাহের পর ছেলে দেখল 
তার স্ত্রীর একটা সন্তান রয়েছে। স্ত্রী দেখল তার স্বামীর একটা ৫ 
বছরের সন্তান রয়েছে । আপনিও যদি নিজে পরহেজগার না হয়ে 
অন্য কোন ধার্মিকা মেয়েকে বিয়ে করেন, তাহলে এ ঘটনার মত 
হতে পারে । আপনি যেমন একজন অবৈধ সন্তানের জনক, 
আপনার স্ত্রীও হতে পারে একজন অবৈধ সন্তানের জননী । আমি 
আপনাকে এজন্য অবৈধ জনক বললাম আপনি নিজে বলেছেন, 
আমি তাকে (অপু বিশ্বাস) বিয়ে করি নাই । কিন্তু সন্তান আমার 
এরূপ সন্তানকে ইসলামের ভাষায় জারজ সন্তান বলে। আপনি 
মিডিয়াতে এ কথাও বলেছেন যে, আমি এমন একটা মেয়ে চাই 
আমি বাসায় আসলে আমাকে ঠাণ্ডা পানি এনে দেবে, কপি এনে 
দেবে ইত্যাদি। তাকে দেখলে যেন আমার মন ভরে যায় 
ধন্যবাদ আপনাকে । বুঝতে পেরেছেন। স্ত্রী ঘর ছাড়া যে কোন 
পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র তার জন্য বেমানান ও 
নিরাপত্তাহীন । তাই ইসলাম নারীকে তার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে 
অধিকারের নামে ঘাম ঝড়ানো কষ্টের বোঝা তাদের মাথায় 
ইসলাম চাপায় দেয়নি। আপনি কর্মক্ষেত্র থেকে এসে স্ত্রীকে ঘরে 
পরিপাটি অবস্থায় দেখবেন এটাই পৃথিবীর বড় আনন্দ । তাই নবী 
করীম সো.) বলেছেন, দুনিয়ার মধ্যে যত সম্পদ রয়েছে তার 
মধ্যে শ্রেষ্ট সম্পদ সতীসাধ্বী রমনী । আপনি বুঝতে পেরেছেন 
বার বার পাক্ষিক বা মাসিক সংসার না করে সারা জীবন 
একজনকে নিয়ে সংসার করতে হলে ধার্মিক মেয়ে অপরিহার্য । 
তাছাড়া কোন ধার্মিক মেয়ে এটা মেনে নেবে না যে, আপনি অন্য 
নায়িকাদের নিয়ে হাত ধরে জড়াজড়ি করে অভিনয় করবেন। 
হারাম উপার্জন করবেন । তাই আসুন কোন হালাল উপার্জন খুজে 
ফিলোর জগত লাথি মেরে পরহেজগার জিন্দেগি শুরু করুন। 
আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা আপনাকে একজন পরেহজগার 
রমনী দান করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
পরহেজগার জিন্দেগি গঠন করার তাওফিক দান করুন| আমিন। 


মাওলানা শেখ নজরুল হক 
টুঙ্গী পাড়া, গোপালগঞ্জ 


-_____  জাত্তানতহীদ ২ 


বি।জ্ঞ।প্তি 


উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি 


এতদ্বারা উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ (আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম) কর্তৃক জানানো যাচ্ছে যে, ফতওয়া বিভাগের ভর্তি কার্যক্রম আগামী ৭ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী থেকে 
শুরু হবে ইনশাআল্লাহ । তাই ভর্তিচ্ছক তালেবে ইলমদের নিয়লিখিত নিয়মাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভর্তিকার্য 
সম্পাদন করার আহ্বান করা হচ্ছে। 


১। সাক্ষাৎকার : নাহু-সরফ, (আরবি-বাংলা-উর্দু) ভাষাগত যোগ্যতা ও বাহ্যিক জ্ঞান-দক্ষতা যাচাই । আকীদা-বিশ্বাস, 
আখলাক-চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও চুল-দাড়ি নিরীক্ষা। 

২। লিখিত পরীক্ষা : বুখারী শরীফ, হেদায়া তৃতীয় খণ্ড), নুরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ); তিন কিতাব থেকে তিনটি প্রশ্ন 
থাকবে । প্রথমটির উত্তর আরবিতে, দ্বিতীয়টির উত্তর বাংলায় এবং তৃতীয়টির উত্তর উর্দু ভাষায় লিখতে 
হবে । প্রশ্নত্রয়ের প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের বিষয় দেয়া থাকবে । আরবি, বাংলা 
ও উর্দু ভাষায় যথাক্রমে প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্তাকারে লিখতে হবে । 

৩। মৌখিক পরীক্ষা : যেকোনো আরবি ফতওয়ার কিতাব থেকে শ্ুদ্ধভাবে ইবারত পড়ে মাসআলা স্পষ্ট করা । 


ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও স্থান 
১. ফরম সংগ্রহ ও সাক্ষাতকার : ৭ শাওয়াল থেকে ৯ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী 
২. লিখিত পরীক্ষা : ১০ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী, সকাল ৮.০০ টা 
৩. মৌখিক পরীক্ষা : ১১ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী, সকাল ৮.০০ টা 
৪. ফলাফল ঘোষণা : ১২ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী 
৫. ফরম সংগ্রহ ও পরীক্ষার স্থান : জামিয়ার উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ । 
শর্তাবলি 
দাওরায়ে হাদীস প্রথম বিভাগে পাশ করতে হবে । 
প্রচলিত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 


চিন্তা, দর্শন ও আমলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে । 

পূর্বের প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকতে হবে। 

২৪ ঘণ্টা মাদরাসায় থাকা বাধ্যতামূলক | তাই অনাবাসিক ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 

অন্য যেকোনো ধরণের পরীক্ষা বা কোর্সে অংশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 

জামিয়া কর্তৃক প্রণীত আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে চলতে হবে । 
জামিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হতে হবে । 

ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে । আসন সংখ্যা সীমিত, তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। 


225 ভি সি 92৫ 


(শিক্ষা পরিচালক) 
মার্ট২০...__---) আত্তার্তহীদ ৩ 


সাম্প্রতিক সময়ে 
গোরষ্ঠীচেতনা, সম্প্রাদায়ণত বিভেদ, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি, দলীয় 
উগ্র দৃষ্টিভজি, বিশ্বজনীন চিন্তার ঘাটতি, পরমতের প্রতি 
অশ্রদ্ধা সমাজে ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলো 
অসহিষ্কুতার অন্যতম কারণ । অসহিষ্কুতা একটি ব্যাধি যা 
ব্যক্তির অহংবোধ থেকে তৈরি হয় এবং ভালবাসার বদলে 
হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে সমাজদেহকে জরাগ্রস্থ করে দেয় 
অসহিষ্তুতার সংস্কৃতির সাথে, হিংসা, বিদ্বেষ, জনপ্রিয়তা ও 
অর্থ-বিত্তের সম্পর্ক জড়িত। পরমতের প্রতি অসম্মানের এ 
ভয়াবহ ব্যাধি পরিবার, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় 
পরিমণ্ডলে বিকশিত হচ্ছে। উগ্বতা ও অসহিষ্ক্তার চর্চা 
বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলে মানুষকে সামাজিক বৈরিতায় 
বৃত্তবন্দি করে ফেলে । পৃথিবী আবাসযোগ্যতা হারায় । বিনয়, 
সৌজন্য ব্যবহার, মানবিক আচরণ ও ভ্রাতৃতের এতিহ্য 
দিয়ে এ ব্যাধিকে নির্মল করতে হবে। শত ফুল শতদল 
ফুটতে দাও। পৃথিবী আবাসযোগ্য হোক। 
বিশিষ্ট সমাজ বিশ্লেষক ও রাজনীতি বিজ্ঞানীর ড. মাহফুজ 
পারভেজের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, “একটি 
বহুতৃবাদী, উদার, গণতান্ত্রিক জাতি-সমাজ গঠনের 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে ধরনের টানাপড়েন চলতে থাকে 
তাতে অসহিষ্্রতার নানা ক্ষেত্র নির্মিত হয়। গণতন্ত্রের 
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের চ্যালেঞ্জের পথ পাড়ি দিতে 
হয় বহু স্বার্থগোষ্ঠীর অসহিষ্জু অবস্থানকে ডিডিয়ে । কখনও 
লিঙ্গ চেতনার লড়াই, সম্প্রদায়গত দ্ন্ধ, আবার কখনও 
শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার পরিসরে দলগত রাজনৈতিক 
বিরোধের মধ্যেও বাই-প্রডান্ট হিসাবে অসহিষ্কুতার উভব 
হয়? । 

কোন বক্তা যদি হেলিকপ্টারে চড়েন এটা নিয়ে সোশ্যাল 
মিডিয়ায় নেতিবাচক মন্তব্যের ঝড় উঠে। এদেশের যদু 
মধুরা হেলিকপ্টারে চড়তে পারলে একজন জননন্দিত বক্তা 
ও বুযুর্গ ব্যক্তি চড়লে অসুবিধা কোথায়? একদিনে একজন 
গ্রহণযোগ্য বক্তাকে একাধিক মাহফিলে শরিক হতে হয় 
হেলিকপ্টার তাদের জন্য বিলাসিতা নয়, অপরিহার্য বাহন 
আগামীতে হয়তো রকেটেরও প্রয়োজন পড়তে পারে 


মার্চ ২০ 


অসহিষ্কুতার সংস্কৃতি: প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ 
একজন আলিমের প্রতি সম্মান দেখাতে কেন আমরা 
কার্পণ্য করি। কারো মাহফিলে যদি উপচেপড়া মানুষের 
ভীড় হয় তাতে আমাদের খুশি হওয়ার কথা ছিল। ব্যাণ্ুপার্টি 
ও ডিজে কালচার থেকে যুবক সম্প্রদায় ওয়াজ মাহফিলের 
দিকে ছুটতে শুরু করেছে। এটা নতুন আশার সঞ্চার করে। 
অনুদার দৃষ্টিভজি আমাদের মনকে ছোট করে দিচ্ছে। 
জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তাআলার বিশেষ 
অনুগ্রহ । এ অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি সম্মান দেখাতে না 
পারলে, কেড়ে নেয়ার মত দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে । 
আবহমানকাল ধরে শীতের মওসুমে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে 
ওয়ায, তাফসীর, জিকির, মীলাদ, সীরাত মাহফিলের প্রথা 
চালু রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাহফিলের আধিক্য 
চোখে পড়ার মতো । সাধারণ মানুষ ওয়ায়েষদেরকে 
সম্মানের চোখে দেখেন। ওয়ায়েষদেরকে মুখে পবিত্র 
কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামদের গৌরবোজ্জল 
ইতিহাস শুনে শ্রোতাদের মন বিগলিত হয়, ঈমানী চেতনা 
জাগ্রত হয় এবং নেক আমলে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। সমাজে 
তাওহীদী আদর্শ, নৈতিকতা ও তাকওয়ার ভিত তৈরিতে 
ওয়াজ মাহফিলের ভূমিকা অস্বীকার করার জো নেই। 
মাদকাসক্তি, জুয়া-ক্যাসিনো, বেলেল্লাপনা, সন্ত্রাস, যৌতুক, 
সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে ওয়ায়েজ ও বক্তাগণ 
সদা সোচ্চার। মাজহাবি বিরোধ ও ইখতিলাফি 
মাসায়েলগুলো প্রকাশ্যে আলোচনা করলে অসহিষ্ক্ুতা নতুন 
মাত্রা পায়। পরবর্তীতে তা সংঘাতে রূপ নেয়। যদি 
আলোচনা করতেই হয় তাহলে পবিত্র কুরআন, সহীহ 
হাদিস ও ফকিহদের ভিন্নমতগুলোও ব্যাখ্যা করা দরকার । 
ইদানিংকালে ওয়ায মাহফিলের চিরায়ত সংস্কৃতির কিছুটা 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৌতুক, হাস্যরস, দৃষ্টিকটু 
দেহভঙ্গি, অনির্ভরযোগ্য কিসসা-কাহিনী, বিশেষ কোনো 
গায়িকা-নায়িকার গানের নকল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল 
হচ্ছে। ওয়াজ কিছুটা বিনোদনের রূপ নিয়ে দুর অজানার 
পথ ধরেছে। ওয়াযের ময়দানে সুরের একটি বিশেষ 
আবেদন রয়েছে; এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সুরের 
লহরি ও তরঙ্গায়িত মুচ্ছনায় শ্রোতাদের সম্মোহিত করে 
রাখা যায়। সুললিত কণ্ঠস্বর আল্লাহ তাআলার দান। এটাকে 
জনগণের দিল পরিবর্তন ও নৈতিকতার উজ্জীবনে ব্যবহার 
করা গেলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। সাধারণ জনগণ 
সুরের পাগল । তাদের মতে ওয়াজ হলো সুরের টান। অপর 
দিকে এমন বক্তা ও ওয়ায়েজ আছেন যাদের কথায় সুর 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


নেই, আছে সুধা; লয় নেই, আছে অমৃত । আছে পবিত্র 


বাগদাদের কবরস্থানে দাফন করতে দেইনি ইমাম আহমদ 


কুরআন-হাদীসের তান্তিক আলোচনা, নিগুঢ় পর্যালোচনা ও 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । কথা সাদামাটা ও বক্তব্য সরাসরি 
হওয়ায় নেক আমলের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। 
তাদের চাহিদা আছে শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে। 
মাদরাসায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে 
বক্তারা যখন মাঠে আসেন তখন সমাজে নতুন চাহিদা তৈরি 
হয়। 

সাম্প্রতিক সময়ে বেদনার সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে, 
একজন আলিম, একজন ওয়ায়েজ প্রকাশ্য মাহফিলে অপর 
আলিম ও ওয়াজের বিরুদ্ধে কদর্য বিষোদগার, হিংসাত্বক 
সমালোচনা, রুট শব্দ ব্যবহার এমন কি পাদুকা প্রদর্শনের 
মত নিচু প্রকৃতির কাজও করেছেন। এক অপরকে রাসূল 
(সা.)-এর দুশমন, তাগ্ততের দোসর, গোমরাহ, বিদেশি 
এজেন্ট ও ইহুদির দালাল এমন কি কাফির বলার দৃষ্টতাও 
দেখানো হচ্ছে। তাদের অনুসারীগণ ফেসবুকে পক্ষে বিপক্ষে 
বিতর্কের ঝড় তুলে পরিস্থিতিকে আরো জটিল এবং আগুনে 
ঘৃতাহুতির মত ন্যান্কারজনক কাজ করে যাচ্ছেন। এসব 
কারণে আদালতে মামলা পর্যন্ত রুজু হয়েছে। ওয়াকিবহাল 
মহল মনে করেন পরিস্থিতিকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। 
এখন লাগাম টেনে ধরার সময়। ইসলামি রাজনৈতিক 
দলসমূহের হাইকমাণড, সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্ণ পীর ও ওলামা 
মাশায়েখদের হস্তক্ষেপ সময়ের দাবি। দুর ও নিকট 
অতীতের এঁতিহ্যলালিত অসহিষ্কুতার সংস্কৃতির অর্গল ভেঙে 
দিতে হবে। ব্যক্তির নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও 
সহনশীল সমাজ বিনির্মাণের এটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 

মতের যেমন ভিন্নমত থাকতে পারে, তেমনি ভিন্নমতের 
বিপরীতেও তৃতীয় মত থাকতে পারে । তবে একাডেমিক 
ছাড়িয়ে না যাই, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । আমরা কী 
পারি না আমাদের যে কোন ভাইয়ের ভালো ও ইতিবাচক 
দিকগ্তলো গ্রহণ করে মন্দ ও নেতিবাচক দিকগুলো বর্জন 
করতে? আমরা কী দিলের দরদ নিয়ে আমাদের ভাইয়ের 


ইবনু হাম্বল (রহ.)-এর তথাকথিত অনুসারীগণ। নিজ 
বাড়ির উঠানে তাকে কবর দিতে হয়েছে। দামেক্ষের 
মসজিদে উমাইয়াদের হাতে নির্মম পিটুনির শিকার হয়ে প্রাণ 
হারান বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ইমাম নাসাঈ (েহ.)। ইমাম 
বুখারী রেহ.)-কে মাতৃভূমি বুখারা থেকে বের করে 
দিয়েছিলেন তার স্বধর্মবলম্বীরা। সরকারের সাথে 
যোগসাজশ করে হাফেয ইবন তাইমিয়া (রহ.)-কে 
কারাগারে পাঠিয়েছিলেন একশ্রেণীর আলিম। খলীফা 
মুসতাসিম বিল্লাহ তথা সুন্নিদের শায়েস্তা করার জন্য মোঙ্গল 
নেতা হালাকু খানকে বাগদাদে ডেকে এনেছিলেন শীয়াপন্থি 
প্রধানমন্ত্রী ও তার লোকেরাই । ফলে ধ্বংস হয়ে গেল 
সভ্যতার লীলাভূমি এতিহাসিক নগরী বাগদাদ; জলে পুরে 
ভস্ম হয়ে গেল মুসলমানদের পাচ শ' বছরের সমৃদ্ধ 
পাঠাগার ও লাখ লাখ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি; মারা গেল বাগদাদ 
নগরীর ২০ লাখের মধ্যে ১৬ লাখ মানুষ । স্পেন বিজয়ী 
সেনাপতি মুসা বিন নৃসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের সব 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কেড়ে নেন ওমাইয়া খলিফাগণ 
জীবনের শেষ দিনগ্তলোতে আরবের রাস্তায় তাদের ভিক্ষা 
করতে দেখা গেছে। নির্মমতা ও অসহিষ্ক্রতা আর কারে 
বলে? বর্তমান শতকের বিশ্ববরেণ্য স্কলার সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর বিরুদ্ধে একশ্রেণীর আলিম 
রবি ভাষায় বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বশেষ 
্তর্জাতিকস্বীকৃত ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ শায়খুল 
ইসলাম বিচারপতি মুফতি তকী ওসমানীকে হত্যা করার 
জন্য তার গাড়িবহরে গুলিবর্ষণ করা হয়। তিনি বেঁচে 
গেলেও তার দেহরক্ষী প্রাণ হারান। এভাবেই তৈরি হয়ে 
গেছে বিভেদ ও বিরোধের কঠিন ও দুরলজ্ব্য প্রাচীর । 

আমরা যারা তাকলীদে বিশ্বাসী এবং ইমাম আযম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর অনুসারী; আমরা যারা ইমাম শাফেয়ী 
(রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল 
(রহ.), শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.), 
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.), শায়খ 


ক্রুটি-বিচ্যুতিগ্তলো ইসলাহের ব্যবস্থা করতে? এর জন্য 
প্রয়োজন উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণ । 

মতের ভিন্নতা, সাধারণ বিষয়ে ইখতিলাফ ও মাযহাবী 
বিরোধ নিয়ে আমরা মুসলমানেরা যুগে যুগে যেভাবে 
ভ্রাত্ঘাতী সংঘাত ও সহিংসতায় রক্ত ঝরিয়েছি তা 
ইসলামের ইতিহাসে এক বিভীষিকাময় স্মৃতি। মুফাস্সিরে 
কুরআন ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহ)-কে 


মার্ট২০ 


বদুল্লাহ ইবনু বায (রহ.) ও শায়খ মুহাম্মদ সালিহ আল 
উসায়মিন (রহ.)-এর ফিকহী গবেষণাকে অত্যন্ত মর্যাদা ও 
সম্মানের চোখে দেখি । অপরদিকে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের 
মধ্যে অনেকে (সবাই নয়) মুকাল্লিদদের এবং বিশেষত 
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি যে তীর্যক 
ভাষায় বিষোদগার করেন তা কেবল বেদনাদায়ক নয়, 
লঙজ্জাজনকও বটে । আবার এর জবাব দিতে গিয়েও আমরা 


[) আত্তান্তহীদ ৫ 


সীমা লঙ্ঘন করে বসি। সংকীর্ণতার দুষ্ট কীট উদারতার 


দলিলে অন্যদের মধ্যে সাক্ষর করেন জামায়াতে ইসলামির 


সম্ভাবনাকে করেছে দংশিত ও ছিন্নভিন্ন । উম্মাহর এঁক্যের 


আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, কালাত 


পথে এ মনোবৃত্তি বিরাট অন্তরায় স্বরূপ । আমরা আসলে 
নিজেদের দল, গোষ্ঠী, মত ও চিন্তাধারার নির্ধারিত গপ্তির 


রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা শামসুল হক আফগানী, জমিয়তে 
ওলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ 


উধ্র্বে উঠতে পারিনি। দলীয় অন্ধত ও সবংকীর্ণতার বৃত্তে 


আল কাদেরী, সীমান্ত প্রদেশের মানকি শরীফের পীর 


বন্দী হয়ে পড়েছি। এ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতে নিজেদের দল 


মুহাম্মদ আজিজুল হাসানাত, নেজামে ইসলাম পার্টির 


ভারি হলেও মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে 


মাওলানা আতাহার আলী, জমিয়তে হিজবুল্নাহর আমীর 


যাচ্ছে এবং প্রকারান্তরে লাভবান হচ্ছে ইসলামের বৈরী 
শক্তি। 
ওলামা-মাশায়েখ পারস্পরিক ছোটখাটো মতভেদ ভুলে 
কওম ও মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থে একতাবদ্ধ হতে পারলে 
ইতিবাচক ও বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করা যায়। ইতিহাসের 
পাঠকদের জানা আছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি 
গঠিত হয় আন্দোলনের মাধ্যমে ৷ এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি 
আদর্শের ভিন্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু 
তৎকালীন পাকিস্তানের সেক্যুলার রাজনীতিক ও উচ্চ 
বিলাসী মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি ছিল রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের 
বিপক্ষে । তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিভিন্ন ঘরানার 
আলিমগণ পরস্পর দলাদলি ও মত বিরোধে বিপর্যস্ত । ধর্ম 
ও সংস্কৃতি অনুসরণে প্রত্যেক তরিকার নিজস্ব ব্যাখ্যা 
বিদ্যমান । রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন করতে 
গেলে সাংঘাতিক বিভাজন তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। 

পরিস্থিতির এমনতর প্রেক্ষাপটে দেওবন্দী, বেরলভী, শিয়া, 
জামায়াতে ইসলামি ও আহলে হাদীস ঘরানার আলিম ও 
স্কলারগণ বহু আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের পর 
১৯৫২ সালে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা তৈরি করতে 
সক্ষম হন। ইতিহাসে এটি ওলামাদের ২২ দফা নামে 
পরিচিত । হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.) এর খলিফা ও বিখ্যাত সীরাত গবেষক আল্লামা 
সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) এ আন্দোলনের নেতৃতৃ 
দেন। ৩১জন শীর্ষস্থানীয় আলিম ২২ দফা রূপরেখায় স্বাক্ষর 
করেন। বিভিন্ন ঘরানার আলিমদের প্রণীত ২২ দফার 
ভিত্তিতে রচিত হয় পাকিস্তানের প্রথম ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক 
সংবিধান। ১৯৫৬ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারী এটি পার্লামেন্টে 
গৃহীত হয় এবং ২৩ মার্চ কার্যকর করা হয়। এ সংবিধানে 
ছিল ২৩৪টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি অধ্যায়। ১৯৫৮ সালে ৭ 
অক্টোবর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা সামরিক অভ্যগ্থানের 


শষীনার গীর মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ, 
জমিয়তে আহলে হাদীসের আমির মাওলানা দাউদ গজনভী, 
বাংলাদেশের মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, শীয়া 
অধিকার আন্দোলনের নেতা মুফতি হাফেজ কিফায়েত 
হোসেন মুজতাহিদ, জামিয়া আশরাফিয়ার প্রিন্সিপাল 
মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ হাসান, শায়খুল তাফসির আল্লামা 
ইউসুফ বান্ুরি, মজলিসে ইহরারের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ 
আলী জলান্ধরী, শায়খুল তাফসির মাওলানা আহমদ আলী 
লাহোরি, শায়খুল হাদিস আল্লামা ইদরিস কান্ধলভী, 
মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী, মাওলানা বদরে আলম 
মিরাটি ও আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী । 
১৯৫২ সালের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান 
হয় যে, বিপদ, সংকট ও বিপর্যয় মানুষকে একে অপরের 
কাছে নিয়ে যায়। এঁক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ অনুভূত হয়। 
এখান থেকে সবার শিক্ষা নেওয়া দরকার । আল্লামা ইকবাল 
বলেন, 
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“কোন ঘূর্ণিঝড়ের সাথে আল্লাহ তোমাদের মুখোমুখি করুন, 
কারণ তোমার সাগরে অভিঘাতপূর্ণ তরঙ্গ নেই ।” 

অসহিষ্কুতার সংস্কৃতি নস্যাত করে ভ্রাতৃত্ের বাতাবরণ 
তৈরিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে । হৃদয়কে 
প্রসারিত করতে পারলে কী অপার আনন্দ উপলব্ধি করা 
যায়, অনেকে এটা জানেন না। বাক সংযম, উদার আচরণ, 
ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা সুষ্ঠু সমাজ নির্মাণে সহায়ক । আলিম 
ওলামাদের পারস্পরিক কোন্দল, দলাদলি কাদা 
ছোড়াছুড়িতে বৈরিশক্তি লাভবান হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে 
বৃহত্তর এক্যের ধারণা ও চেতনা ক্ষতিথস্থ হয় এমন কর্মকাণ্ড 
থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি বলে তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে 


মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এ সর্থবিধান স্থগিত করে দেন। 
২২ দফা ছিল পাকিস্তানকে শরীয়াহ আইনের ভিত্তিতে 
ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার রূপরেখা । এ রূপরেখার 


মার্ট২০ 


করেন। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


| আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সাম্প্রতিক কালে নোভেল করোনা 


কেনিয়া, জিবুতি, উগান্ডা, দক্ষিণ 


ভাইরাস (0০9৬1])-19) বৈশ্বিক সুদান, জর্দান, মিশর, সৌদি আরব ও 
আতঙ্ক তৈরি করেছে। চীনের পাকিস্তানে হানা দিয়েছে। কোটি কোটি 
মহাপ্রাটার পেরিয়ে প্রাণঘাতী এ 


ভাইরাস এশিয়া, ইউরোপ ও লাতিন 
আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ছে। ধীরে-ধীরে বৈশ্বিক মহামারীর 
রূপ পরিগ্রহ করছে। এর সাথে যুক্ত 
হয়েছে আফ্রিকার পঙ্গপালের তাগুব 
করোনা ভাইরাসে এ পর্যন্ত ৩ হাজার 
মানুষ মারা গেছে এবং দু'লাখ আক্রান্ত 
হয়েছে। নিরাময়যোগ্য কোন ওষুধ ও 
প্রতিষেধক আবিস্কৃত না হওয়ায় 
আগামীতে লাখ লাখ মানুষ মারা 
যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 

চীন কেন্দ্রীক আন্তর্জাতিক আমদানি ও 
রপ্তানি বাণিজ্য চরম ঝুঁকির সম্মুখীন 
হয়েছে। অর্থনীতির গবেষকদের মতে 
চলতি বছরের শেষের দিকে ১.১ 
ট্রিলিয়ন ডলার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে 
(451৫ 777712, 20 
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সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইরান, সংযুক্ত 
আরব আমিরাত, ইতালি, ফ্রান্স, 
ইসরায়েল, লেবানন, উত্তর ও দক্ষিণ 
কোরিয়াসহ ৫৩টি দেশে ভাইরাসের 
বিস্তার ঘটেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় রেড 
এলার্ট জারি করেছে সরকার । ইরানের 
১৪টি প্রদেশে মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার 
প্রধান টেড্রস গেব্রেয়েসাস হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করে বলেছেন, “এ ভাইরাসের 
সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে । 

অপরদিকে ঝাঁকে-ঝাকে পঙ্গপাল 


মার্চ'২০ 


টাকা মূল্যের ধান, গম, যব, ভুট্টা ও 
তুলা সাবাড় করে দিচ্ছে। জর্দান, 
পাকিস্তান ও সোমালিয়া সরকার জরুরি 
অবস্থা ঘোষণা করেছে। ১০ লাখ 
পতঙ্গের পাল যদি কোন ফসলের 
ক্ষেতে হামলে পড়ে একদিনের মধ্যে 
৩৫ হাজার মানুষের খাদ্য সাবাড় করে 
ফেলে। প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার 
আকাশ পথ অতিক্রম করে হানাদার 
পতঙ্গবাহিনী অন্য জায়গায় অভিযান 
চালায়। ঘাসফড়িংয়ের মতো দেখতে 
এ পতঙ্গের ঝাঁক ৪৬০ কিলোমিটার 
পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি আচ্ছাদিত করে 
রাখে। 

জাতিসংঘের মতে, বিগত ৭০ বছরের 
মধ্যে পঙ্গপালের এত ভয়ঙ্কর আক্রমণ 
অতীতে আর দেখা যায়নি। আফ্রিকা 
থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় 
ঝাঁকবদ্ধ মরুপতঙ্গ ৩০টি দেশে ছড়িয়ে 
পড়তে পারে। জিবুতি ও ইরিব্রিয়ায় 
৩৬ হাজার কোটি পতঙ্গের আক্রমণে 
খাদ্য নিরাপত্তা অভূতপূর্ব হুমকির 
সম্মবীনা হয়েছে। জাতিসংঘের 
কর্মকর্তাদের আশঙ্কা এতে পুরো 
অঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে 
পারে। প্রতি কিলোমিটার ঝাঁকে চার 
থেকে আট কোটি পতঙ্গ থাকে । স্ট্রিট 
জার্নালের ভাষ্যকারের মতে, মাঝারি 
ধরনের একটি পতঙ্গপাল নিউ ইয়র্কের 
জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য 
নিঃশেষ করে দিতে পারে । কীটনাশক 
প্রয়োগ করেও এ মরুপতঙ্গকে দমন 
করা যাচ্ছে না। 


করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও 
পঙ্গপালের আক্রমণের জাগতিক 
উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বৈজ্ঞানিক কারণ 
যাই থাকুক এটা নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় । এ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রকশক্তি কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা । পৃথিবী রড পর 
থেকে যুগে যুগে নানা জাতিগোষ্ঠীর 
ওপর বিপর্যয়, মহামারী, দুর্যোগ- 
দুর্বিপাক নেমে এসেছে। সাইক্লোন, 
প্লাবন, টর্ণেডো, ভূকম্পন, ভূমিধস, 
সুনামি, খরা, জলোচ্ছাস, শিলাবৃষ্টি, 
অতিতৃষ্টি, সার্স, মার্স, এইডস, দাবানল 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিচিত্র 
রূপ। অনৈতিক যৌনকর্ম, পাপাচার, 
ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধিতা, 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা ও আল্লাহ 
তাআলার বিধিনিষেধের অবাধ্যতার 
কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসে । 
অতীতে সীমালজ্ঘন, নাফরমানি, নবী- 
রাসূলগণের প্রতি ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে 
অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলা বহু 
জাতিগোরষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন । 
তার অনুমতি ব্যতীত কোনো বিপদ 
আপতিত হয় না (সুরা আত-তাগাবুন: 
৪০)। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের 
প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির ওপর 
নজর রাখেন এবং প্রত্যেককে তার 
কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান ও শাস্তি 
প্রদান করেন। তাওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও 
সৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে এ জাতীয় 
বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ 
আছে। 
মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা 
কোনো জাতি ও সম্প্রদায়ের অবস্থার 
পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং 
অনৈতিকতা ও অবাধ্যতায় পরিবর্তিত 
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করে না দেয়। যখন আল্লাহ তাআলা 


দিয়ে পুরুষদের উপর উপগত হতো 


কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে আযাব দিতে 
চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে 


(সূরা আল-আরাফ, ৮০-৮১)। ফলে 
গযব হিসেবে আল্লাহ তাআলা এ 


না; আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার 


জনপদের জনগোষ্ঠীকে বাস্ত-ভিটাসহ 


সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে 


না (সূরা আর-রা'দ, মাআরিফুল কুরআন, 
মদীনা, পৃ. ৭০২) । 


বিধ্বস্ত করে দেন। 


ও জীবজন্ত শুন্যে উথিত হয়ে সজোরে 
জমিনে পতিত হয়। উৎপাটিত খর্জুর 
বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় তাদের নিক্ষেপ 
করা হয় সেরা আল-কামার: ১৮-২১)। 

মাদায়েনের ছামুদ জাতিকে আল্লাহ 


আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে 
হযরত লুত (আ.)-এর উম্মতকে 
সমকামিতা ও পুংমৈথুনের মতো 


অনৈতিক যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার তাআলা বিধ্বস্ত করে দেন অগ্নি 
শাস্তি স্বরূপ সাম্প্রতিককালে দেখা দিয়ে। তারা ওজনে কম দিত । দুর্নীতি, 
দিয়েছে এইডস/এইচআইভি। ডাকাতি, ধর্ষণ, ছিনতাই ও খাদ্য 


“এইডস” মানে নিশ্চিত মৃত্যু। আজ 
পর্যন্ত এর কোন কার্ধকর ওষুধ 


গহিতিকর্মের জন্য €৫লাখ অধ্যুষিত 


গুদামজাত করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি 
করতো । আল্লাহ তাআলা তাদের 


আবিস্কৃত হয়নি। ২০১৭ সাল পর্যন্ত 


জনপদকে আসমানে তুলে আছাড় 
দিয়েছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক 


এইডসে আক্রান্ত হয়ে গোটা দুনিয়ায় 


সতর্ক করার জন্য প্রেরণ করেন হযরত 
সালেহ (আ.)-কে। তারা নবীর কথা 


৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষের মৃত্যু 


নদী, যা ইতিহাসে 'মৃতসাগর' নামে 
পরিচিতি লাভ করে । এ সাগরের দৈর্ঘ 
৬৭ কি. মি., প্রস্থ ১৮ কি. মি. এবং 


হয়েছে এবং এইচআইভি'তে আক্রান্ত 
হয়েছে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ । 


তো শুনেনি উপরন্ত আল্লাহর নিদর্শন 
উত্ীকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি (সরা 
আশ-শামস: ১২-১৫)। পবিত্র কুরআনে 


বাংলাদেশে এইডস রোগী সনাক্ত 


গভীরতা ১.২৪০ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে 


হয়েছে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে । ২০১৯ 


৪২২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এ 
সাগরের পশ্চিমে রয়েছে ইসরাঈল ও 


আল্লাহ তাআলার ঘোষণা স্পষ্ট। 
“মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে 


সাল পর্যন্ত ংলাদেশে 


বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে 


এইডস/এইচআইভি ভাইরাস 


তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি 


পূর্বে জর্দান। এখান থেকে বহনকারী মানুষের সংখ্যা ১৪ হাজার । 
জেরুজালেম নগরীর দূরত্ব মাত্র ১৫ এর মধ্যে মারা গেছে ১০২২ জন। 
মাইল । পৃথিবীর অন্যান্য মহাসাগরের এইচআইভি সংক্রমণের প্রধান কারণ 
তুলনায় লবনাক্ততা বেশি হওয়ায় এতে হচ্ছে অবৈধ যৌনমিলন ও 
কোন মাছ জন্ম নেয় না। জর্দান নদী সমকামিতা । 


থেকে মাছ এই নদীতে আসার সাথে 


আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে 
আসে" সুরা আর-রাম: ৪১) | 

পৃথিবীর দেশে দেশে অনাচার, 
পাপাচার, দুর্ৃত্তপনা ও খোদাদ্রোহিতার 
সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার 


হযরত নুহ (আ.)-এর অধঠম্থন পুরুষ 


সন্তুষ্টির পরিবর্তে অসস্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি 


প্রাটান আদ জাতির হিদায়তের জন্য 


সাথে মারা যায়। তবে 
আশ্চর্যজনকভাবে রয়েছে বিপুল 


ব্যাকটেরিয়া 07/70০7০) এবং 
ক্ষুদ্রকায় ছত্রাক (47100/0/10919716 
157102710, (01019127192 ,594) 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য 
অনুযায়ী সমকামিতার মতো পাপকার্ষে 
লিপ্ত হওয়ার কারণে সডম ও 


আল্লাহ তাআলা হযরত হুদ (আ.)-কে 


পাচ্ছে। সুতরাং ইতিহাসের পথ ধরে 
বিপর্যয় ও গজব নামতে বাধ্য। 


নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। জর্দান 
থেকে হাযরামাউত ও ইয়ামেন পর্যন্ত 
ছিল তাদের অধিবাস। গৃহনির্মাণ ও 


স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের তথ্যান্যায়ী, মানুষ 
নৃষধকে মারার জন্য যে পরিমাণ 


স্থাপত্যশৈলীতে তাদের দক্ষতা ছিল 


রমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও মজুদ 


ঈর্ষণীয়। তারা আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশ অমান্য করে মূর্তিপূজা শুরু 


গোমাররাহ নামক লোকালয় মহান 
আল্লহর হুকুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ঘটনাটি আজ থেকে 
প্রায় ছয় হাজার বছর আগের 
ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি বর্তমানে “মৃত 


করে। শাদ্দাদ স্বর্ণখচিত একটি কৃত্রিম 


করেছে তাতে এ পৃথিবীকে ৩৮ বার 
ধ্বংস করা যাবে । বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা 
পাপাচার, অমানবিক কর্মকাণ্ড ও 


বেহেশত বানিয়ে ওদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা 


আল্লাহর নাফরমানির বিস্তারের ফলে 


দেখায়। আদ জাতির অমার্জনীয় 
পাপের ফলে গজব স্বরূপ তিন বছর 


কতিপয় জাতিগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যেতে 
পারে। এমনকি সমগ্ধ মানবজাতিও 


বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। ক্ষেত-খামার, 


বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আসলে 


সাগর'। আল্লাহর নবী হযরত লূত 
(আ.)-এর বারংবার সাবধান বাণী 
সক্েও সে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 


বাগান ও গাছপালা পানির অভাবে 


বিপর্যয় ও ধ্বংস মানুষের কৃতকর্মের 


শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা 


ফসল । আল্লাহ তাআলার কাছে 


দেয়। তারপরও তারা পাপাচার ত্যাগ 


তাওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা, মানবিকতার 


অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার 


করেনি । অবশেষে চূড়ান্ত শাস্তি নেমে 


উজ্জীবন, কল্যাণকর জীবন যাপনের 


অভ্যাস পরিত্যাগ করেনি। পৃথিবীর 
বুকে একমাত্র তারাই যৌন ক্ষুধা 


আসে। সাত রাত আট দিনব্যাপী 
অনবরত ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাতে বিধ্বস্ত 


অঙ্গিকার ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপর্যয় ও 
গজবের হাত থেকে মানবগোষ্ঠী রক্ষা 


চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বাদ 
মার্চ'২০ 


হয়ে যায় জনপদ ও লোকালয় । মানুষ 


পেতে পারে। 
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বাংলা ভাষায় 
সুন্নাতের বরখেলাফ 


মুফতি আবদুল হক 


হাদীসসমূৃহ আরবিতে পাঠ করে 


রাসুল (সা.)-এর খুতবায় ওয়ায- 


প্রাসঙ্গিক বিষয় তাদের ভাষায় খুতবা 
দান করা যায়।' 


নসীহতের বাণী অবশ্যই ছিল। অতএব 
হাদীসের আলোকে দেখা যায়, খুতবা 


বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমার অপরিসর 
অধ্যাবসায়ের আলোকে কুরআন- 


আসলে যিক্র হিসাবে নবী করীম 
সো.) যে ভাষায় দিয়েছিলেন সে 


সুন্নাহ, ফিকহ-উসুলে ফিকহ, ইতিহাস 


ভাষাতেই হতে হবে। শাহ ওয়ালী 


ও বরেণ্য মনীষীগণের দৃষ্টিতে ঈদ ও 


উল্লাহ রেহ.) বলেন, যুগ-যুগান্তরে 


জুমুআয় বাংলা খুতবাদান বিষয়ক 


মুসলমানদের রীতি-নীতি হচ্ছে আরবি 


কোনো কোনো বিদগ্ধ দীনপ্রচারক 
শ্রোতাদের অনুধাবন, উপলব্ধি ও স্পষ্ট 
বোধগম্যের লক্ষ্যে এবং যুগোপযোগী 
ইসলামের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে 

ংলা ভাষায় কিংবা আরবি-বাংলা মিশ্র 


বিতর্কটির অবসান ও অপনোদনের 
প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । 


আল-কুরআনের আলোকে 
পবিত্র কুরআনে এসেছে, “হে 


ভাষায় জুমুআ ও ঈদের খুতবা প্রদান 
করার পক্ষে জোরালোভাবে আওয়াষ 


ঈমানদারগণ! যখন জুমুআর আযান 


ভাষায় খুতবা দান করা । অথচ অনেক 
দেশে অনারবি লোক বিদ্যমান ছিল। 
কাজেই জুমুআ ও ঈদের খুতবা আরবি 
ষায় প্রদান করা সুন্নাত, অন্য ভাষায় 
বিদআত (আল-মুসাফফা শরহুল মুওয়াতা) | 
হাদীসের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ইমাম 


৫ 


দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর 


তুলেছেন। নানান যুক্তি আর দর্শন 


যিকিরের দিকে অগ্রসর হও এবং 


নববী রেহ.) বলেন, জুমুআ ও ঈদের 
খুতবা হাদীসের গ্রন্থাবলীর সোনালী 


অবতারণা করেছেন। দীনের কল্যাণ 
কামনায় তাদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
গবেষণা আন্নাহ পাক কবুল করুন 
এবং তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান 


কেনাকাটা (ইত্যাদি) পরিত্যাগ করো 
(সুরা আল-জুমুআ: ৯) ।' 


পাতায় আজো হুবহু শোভা পাচ্ছে 
তাতে দেখা যায় শ্রোতাদের মধ্যে 


এখানে যিক্র অর্থ খুতবা বা নামায 
(মাআরিফুল কুরআন) । মুলত হঘিক্র 


করুন। এ প্রসঙ্গে তাদের যুক্তি হচ্ছে, 
“যুগের পরিবর্তন হয়েছে মানুষ সার্বিক 


শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা 


বিভিন্ন ভাষার লোক থাকা সত্টেও নবী 
করীম (সা.) খুতবায় দোভাষী কিংবা 
অনুবাদকের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি 


(১) সাধারণ আনুগত্য ও (২) যিক্র। 


আরবিতেই খুতবা দিয়েছিলেন। আর 


ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে, কাজেই 
পুরানো যুগের মিয়াজির খুতবা এ যুগে 
অচল । বস্তুত খুতবা হচ্ছে সপ্তাহ ও 
বছরান্তে উম্মাহর প্রতি গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষণ । বিশেষ ওয়ায, উপদেশ ও 
গণপ্রচার মাধ্যম । এটি আরবি ভাষা 


বলাবাহুল্য আকীদার কিতাবে রয়েছে, 


শ্রোতারা না বুঝলেও মনোযোগ 


যিক্র মনসুস আলাই বা কুরআন- 
হাদীস বর্ণিত পন্থা ও পদ্ধতিতে 
সম্পাদন করা আবশ্যক। কাজেই 
জুমুআ ও ঈদের খুতবা মহানবী (সা.) 
থেকে বর্ণিত পদ্ধতি অর্থাৎ আরবিতেই 


নির্ভর হওয়ায় বাংলাভাষী মুসলিম 
সমাজ খুতবার আহ্বান ও আবেদন 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে 


হতে হবে । অন্য কোনো ভাষায় নয়। 


হাদীসের আলোকে 


সহকারে যিক্র শোনেছিলেন। 


ফিকহের আলোকে 
ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শীফিয়ী 
(রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও 
ইমাম মুহাম্মদ (রেহ.)-এর মতে, খুতবা 
অবশ্যই আরবিতে প্রদান করতে হবে 


মুসলমানদের মধ্যে দীনী মূর্খতা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে।' 

আর তাদের দলিল হচ্ছে, (১) 
মহামান্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 


খুতবা মুখ্যভাবে যিক্র আর গৌণভাবে 
ভাষণ বা ওয়ায-উপদেশ। হাদীসে 


কিন্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফারসি 
(অনারবি) ভাষায় খুতবাদান জায়েয 


এসেছে ইমাম যখন (খুতবার জন্য) 
বের হন তখন ফেরেশতারা যিক্র 


বলে অভিমত পোষণ করেন েতওয়ায়ে 
শামী: ১/৫৪৩)। 


ফারসি ভাষায় খুতবাদান জায়েয বলে 
অভিমত পোষণ করেন, (২) ১৪০২ 


অর্থাৎ খুতবা শ্রবণের জন্যে হাজির 
হন। আরো ইরশাদ হয়েছে । ইমাম 


আল্লামা শুরুমবুলালী (রহ.)-এর মতে 
জুমুআর খুতবার ব্যাপারে ইমাম আবু 


হিজরী সালে পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত 


যখন বের হন, ফেরেশতারা তখন স্ব- 


হানিফা (রহ.) স্বীয় মতের ওপর অটল 


রাবেতা আলমে ইসলামি ৫ম ফিকহ 


স্ব খাতা বন্ধ করে মনযোগ-সহকারে 


অধিবেশনের অভিমত: “অনারবদের 
বেলায় সুচনা-সমাপন ও আয়াত- 
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যিক্র বা খুতবা শোনেন (সহীহ আল- 
বুখারী: ১/১২১) | 


ছিলেন, শিষ্যদ্ধয়ের মতামতের প্রতি 
রুজু করেননি (মারাকিউল ফালাহ, পু. 
২৭৭)। 
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শায়খ আবদুল হক দেহলবী (রহ.) 


মাকরুহযুক্ত (আহকামুন নাফায়িস ফি 
আদাইল আযকার বিল ফারিস) | 


সর্বোত্তম । যদিও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) যেকোনো ভাষায় তা জায়েয 
বলে থাকেন (শরহ সিফরিস সায়াদাহ, পু. 
২৬৭) । 

মুফতি সাইফুল্লাহ রহমানীর মতে 
আরবি ভাষায় খুতবা দানই বাস্তব ও 
সঠিক এবং প্রায় ইমামগণের 
মতামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তবে 
ওয়ায-উপদেশের জন্য খুতবার পূর্বে 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়া যেতে পারে। 
কিন্তু এটাকে সুন্নাহ বা আবশ্যক বলা 
যাবে না (আল-বা'সুল ইসলামি, নদওয়াতুল 
ওলামা লাখনৌ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৬) । 


প্রখ্যাত ফিকহবিদ মাওলানা আবদুল 
হাই রেহ.) বলেন আরবি ছাড়া অন্য 
কোনো ভাষায় খৃতবাদান করা সুন্নাতের 


পরিপন্থি কাজ। কেননা হিজরী প্রথম 
শতকে এর কোনো প্রমাণ নেই। অথচ 
প্রয়োজন তখনো ছিল। প্রায়শ অনারব 
দেশসমূহ বিজিত হয়েছে বটে, কিন্ত 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ 
খুতবার সুন্নাত পদ্ধতিকে পরিবর্তন ও 
প্রত্যাখান করেননি । কাজেই অনারবি 
ভাষায় খুতবাদান সুন্নাতে 
মুতাওয়াতিরার বরখেলাপ বিধায় 
বিদআত ও মাকরুহ । তাইতো শরয়ী 
বিধান হচ্ছে, আরবিতেই খুতবা প্রদান 
করতে হবে। যেন সুন্নাতের 
বিরুদ্ধাচারণ এবং ইমামগণের 
মতৈক্যের বেড়া ভেদ করা না হয় 
(মাজমুউল ফতওয়া, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯) । 


মুফতি রশিদ আহমদ বলেন, জুমুআ ও 
দুই ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া 
সুন্নাত- অন্য কোনো ভাষায় বিদআত 
(আহসানুল ফতাওয়া, পৃ. ৪/১৫০)। 


খুতবার আযানের পূর্বে অথবা জুমুআর 
নামাযের পরে খুতবার সারমর্ম 
মুসল্লীগণকে বুঝিয়ে দিতে পারেন 
(দৈনিক সৈকত, ২৯ অকট্টোবার ১৯৯৮) । 


উসুলে ফিকহের আলোকে 


সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি 
শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায 
(রহ.) জনৈক প্রশ্নকারীর জওয়াবে 
বলেন, হ্যা, আরবিতে খুতবা দেবেন। 
তবে শ্রোতাদের ভাষায় পূর্বাপর বুঝিয়ে 
দেবেন মোজমুউল ফতাওয়া: ১২/৩৭০)। 
পাকিস্তানের সাবেক মুফতিয়ে আযম 
মুফতি শফী (রহ.)-এর মতে জুমুআর 
খুতবা আরবিতে দেওয়া সুননাত। অন্য 
কোনো ভাষায় বিদআত ও নাজায়েয 
(জেওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৩৫৮)। 

ংলার আলেমকুল শিরোমনি আল্লামা 
মুযহের আহমদ (রহ.) (সাবেক রেক্টর, 
হাশেমিয়া আলিয়া কক্সবাজার) দৈনিক 
সৈকত পর্রিকায় এ প্রসঙ্গে যে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন তার সারসংক্ষেপ এখানে 
হুবহু তুলে ধরছি, “মহানবী রাসুলে 
পাক (সো.) সবসময় আরবি ভাষাতেই 
খুতবা দিতেন । আর সাহাবায়ে কেরাম 
অনারব দেশসমুহে শ্রোতাদের 
প্রয়োজন এবং অনারবি ভাষা জানা 
সত্তেও যেহেতু কেবল আরবি ভাষাতেই 
খুতবা দিয়েছিলেন, অনারবি ভাষায় 
খুতবা দিয়েছিলেন বলে কদাচ প্রমাণ 
নেই এবং অদ্যাবধি আরবি ভাষায় 
খুতবা পাঠের এ ক্রমধারা প্রায়ই সমগ্র 


মাওলানা আবদুল হাই রহ.) তার 


মুসলিম বিশ্বে চলে আসছে । কাজেই 


রচিত একটি পুস্তিকায় লিখেন, আরবি 


খুতবার ভেতরে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ 


ভাষায় খুতবাদান করা সুন্নাতে 


করা হুযুর পাক (সা.)-এর সুন্নাতে 


মুওয়াক্কাদা অন্য ভাষায় তা মাকরুহ । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে জায়েয 
বলেছেন তার অর্থ জওয়ায মায়াল 
কারাহাত অর্থাৎ জায়েয বটে কিন্তু 
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মুতাওয়ারিসার  বরখেলাপ, যা 
মুসলমানদের কাম্য হতে পারে না। 
যদি কোনো মসজিদে প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয় তাহলে ইমাম সাহেব 


উসুল বা ফিকহ এর মুলনীতির 
আলোকে আরবি ভাষায় খুতবা অকাট্য 
ও অলজ্ঘনীয় সুন্নাত। কেনান মহানবী 
(সা.) খুলাফায়ে রাশেদীন, অন্যান্য 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন ও তবে 
তাবিয়ীনের জমানায় আরবি ভাষায় 
খুতবা দান করা হত বিধায়, এটি 
সুনাতে নবী (সা.)। সুন্নাতে 
খোলাফায়ে রাশেদীন, সুন্নাতে 
মুতাওয়াতিরা (নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক 
সুন্নাত) ও সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা (বা 
যুগপরম্পরা সুন্নাত)। 


ইতিহাসের আলোকে 
এবং অপরাপর ইসলামের 


সিপাহসালার ও শাসকগণ বিজিত 
অনারব দেশসমৃহে শ্রোতাদের 
প্রয়োজন এবং অনারবি ভাষায় তাদের 
অভিজ্ঞতা থাকা সত্তেও কেউ কোথাও 
অনারবি ভাষায় খুতবাদান করেছিলেন 
বলে কোনো প্রমাণ নেই । সপ্তম শতকে 
বন্দরনগরী উট্টগ্রামে আগত সাহাবা 
প্রতিনিধি দল, অতঃপর মেঘনার 
মোহনা থেকে সুদূর কক্সবাজার পর্যন্ত 
ব্যাপক বিচরণকারী আরব বণিক তথা 
দীন প্রচারক দলসমূহ এবং বাংলার 
গেট ধর্মপ্রচারক হযরত শাহ জালাল, 
নূর কুতুব ও খান জাহান আলী 
(রহ.)সহ অগণিত অলি-দরবেশ 

ংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন। তারা এখানকার 
মাতৃভাষায় দাওয়া কর্মপরিচালনা 
করেছিলেন বলে ড. এবনে গোলাম 
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সমদ, ড. এনামুল হক ও আবদুল 
মান্নান তালিব প্রমুখ অভিমত প্রকাশ 
করেন। কিন্তু কোনো প্রচারকর্মি 
সমসাময়িক নব-মুসলিমদের কাছে 


বুঝলেও তা 
শোনেন । 

(খ) নবী করীম (সা.)-এর খুতবায় 
রোম-পারস্যসহ বিভিন্ন অনারব দেশের 


মনোযোগ সহকারে 


ংলায় খুতবাদান করেছিলেন বলে 


লোক শরীক হত । তখন সাহাবীদের 


আদৌ প্রমাণ নেই। নচেৎ আজকের 


মধ্যে অনুবাদকর্মে সক্ষম ব্যক্তি অনেক 


পুরাতন মুসলিমদের মধ্যে নতুন করে বিদ্যমান ছিলেন। খুতবা প্রচলিত 
এই বিতর্ক দেখা দিত না। ওয়ায-বক্তৃতা হলে রাসুল (সা.) 

নিঃসন্দেহে অনুবাদের ব্যবস্থা 
খুতবা যিক্র না ভাষণ করতেন। কিন্ত খুতবার ব্যাপারে তা 


মুফতি মুহাম্মদ শফি (েহ.) বলেন, 

(ক) খুতবার আসল উদ্দেশ্য যিক্র বা 

বিশেষ ইবাদত। ওয়ায-উপদেশ 

গৌণভাবে লাভ হয়। কেননা 

১. খুতবায় দুইটি ফরয এবং পনেরটি 
সুন্নাত রয়েছে (ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/১৪৬) । 


করেছিলেন বলে ইতিহাসে কোথাও 
প্রমাণ নেই। নবী করীম (সা.)-এর 


(উদাহরণস্বরূপ ইংরেজি ভাষাকে 
পেশ করা যেতে পারে) তাই 
শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী মুহাম্মদ 
(সা.) কুরআনিক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি সারা বিশ্বে বিস্তার করার 
উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুতু-সহকারে 
দাড়িয়ে কুরআন-সুন্নাহর 
আরবিতেই খুতবা প্রচলন 
করেন। 

২. খুতবা নামক যিক্রটির প্রকৃতিই 
খুতবা দেবেন, যিক্র করবেন। 


পরে সাহাবীগণ বাধভাঙা জোয়ারের 
এবং বিজিত এলাকায় সর্বত্র জুমুআ ও 
ঈদ কায়েম করেন। প্রাদেশিক 
গভর্নরগণ রাষ্ট্রীয় কাজে দোভাষী 


২.জুমুআর খুতবা হচ্ছে, চার 


ব্যবহার করতেন। হযরত আবদুল্লাহ 


রাকআতবিশিষ্ট যুহরের ফরযের 
বাকী দুই রাকআত নামায (আল- 
বাহাররু রায়িক: ১/১০৮) । 

৩. খুতবার মাঝখানে কথা বলা যাবে 
না (আল-মাবসুত: ২/২৬)। 


ইবনে আব্বাস (োযি.) দাওয়াতি 
কাজের জন্য বেতনধারী একজন 
দোভাষী রেখেছিলেন (সহীহ আল-বুখারী, 
ওয়াফুদ অধ্যায়)। কিন্তু তারা অনারবি 
ভাষায় কখনো খুতবা দেননি । আর না 


৪. খুতবা জুমুআর জন্য শর্তবিশেষ 
(ফাতহুল কদীর)। 
৫. খুতবার সময় নামায পড়া, কথা 


কেউ খুতবার কাজে কোনো 
দোভাষীকে ব্যবহার করেছিলেন। 
কাজেই বোঝা গেল খুতবা নামাযের 


বলা, ঙ -তাহলীল করা, 
সালাম দেওয়া, হুযুর (সা.)-এর 
নাম শুনলে দরুদ পাঠ করা এবং 


কিরাআত, তাসবীহ ও তাশাহুদ 
ইত্যাদির ন্যায় যিক্র বিশেষ । 
কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 


অন্যায় কাজে মৌখিক নিষেধ করা 
সবকিছুই নিষিদ্ধ (আল-হিদায়া ও 

আল-বাহারুর রায়িক) । 
অথচ ওয়ায-বক্তৃতায় এগুলো নিষিদ্ধ 
নয়। আর না ওয়াষের জন্য কিছু ফরয 
ও সুন্নাত রয়েছে । না ওয়ায জুমুআর 
জন্য শর্তস্বরূপ। কাজেই একথা 
দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, খুতবা 
প্রচলিত ওয়ায-বক্ভৃতা নয়। বরং 
বিশেষ যিকর যা ইমাম সাহেব 
উচ্চৈঃস্বরে করেন আর শ্রোতামণ্ুলী না 


মার্ট২০ 


১. খুতবা না বুঝলে শুনে লাভ কি? এ 
জবাবে বলতে হয়, তাহলে 
নামাযের কিরাআত, তাশাহুদ ও 
তাকবীর ইত্যাদিও অনুবাদ করতে 
হবে। 

২. খুতবা বন্তৃতা না হলে খতীব সাহেব 
শ্রোতামুখী হন কেন? এর তিনটি 
জবাব । 

১. ভাষা এমন একটি সেতু যা দ্বারা 
এক দেশের সংস্কৃতি রে দেশে 


আর শ্রোতারা নিরবে তা 
শুনবেন । বস্তত খুতবার ব্যাপারে 
মহানবী (সা.) ও ইসলামের যুগে 
প্রচলিত পদ্ধতি-পন্থায় আপত্তি 
করা কোনো মুমিনের জন্য 
শোভা পায় না। 
৩.আরবি ভাষা মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআন ও বিশ্বনবী (সা.) 
সুন্নাহর ভাষা হিসাবে একটি 
তাই আরবির এই আন্তর্জাতিক 
মান বহাল রাখার উদ্দেশ্যে 
মহানবী (সা.) সপ্তাহ ও বছরান্তে 
প্রতিবিধান প্রবর্তন করেন। যা 
মুসলমানদের জন্য আপত্তির 
বিষয় নয়, বরং গর্ব ও গৌরবের 
বিষয় (জোওয়াহিরল ফিকহ; 
২/৩৫৩-৩৫৪) । 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা 
আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার 
সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধর, নতুন কর্ম 
থেকে বেঁচে থাক। কেননা নতুন কর্ম 
বিদআত । আর প্রত্যেক বিদআত হল 
ভ্রষ্টতা ও গুমরাহি (মিশকাত: ১/৩)। 
লেখক, খলীফা: শাহ মাওলানা জমির 
উদ্দিন নানুপুরী (রহ.), কলামিস্ট, এহ্থধণেতা 


ও এঁধান মুহাদ্দিস, রাজারকুল আযীযুল উলুম 
মাদরাসা, , রামু, কক্সবাজার 
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(1 


ইংরেজ আমলে মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে 
ধ্বংস করার বিনাশী তৎপরতা এবং পরবর্তী রাজনীতিতে এর জের 


মুহাম্মদ নুরুল্লাহ 


ইংরেজ সরকার বাংলার মুসলমানদের 

রদবদল ঘটিয়েছিল: 

১. ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর 
রাজক্ষমতা থেকে মুসলমানদের 
উৎখাত ও তাদের মৃত্যু ঘটাতে 
এরপর পযয়িক্রমে নানা 
পরিকল্পনা গ্রহণ । 

২. ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তন ও জমিদারির সংখ্যা 
হ্রাস। মুসলমানদেরকে ভূমিহীন 
রায়ত বানানো ও তাদের 
অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণি 
ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের জীবনের 
আর্থিক ভিত্তিটুকুই ধ্বংস করা । 

৩. ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে 
নি্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ 
অবলম্বন কেড়ে নেয় ও এর আগে 
সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে তাদের 
জমিদারি বাতিল করে দেয়। 

৪. ১৮৩৭ সালে অফিস, আদালত ও 


মার্চ'২০ 


করে ইংরেজি বহাল। ইংরেজি 
ভাষার নতুন আধিপত্যের সামনে 


অর্থনীতি নগদ অর্থে পরিবর্তন হলো । 
সমস্ত পুঁজি এসে শহরে জমা হলো। 


লক্ষ লক্ষ মুসলমান চাকুরিচ্যুত 

হলো । 
পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের 
শাসকশ্রেণি নিঃস্ব, রিক্ত, নিরক্ষর, 
নিষ্ক্রিয়, নিজীব জাতিতে পরিণত হয়। 
ইংরেজের প্রশাসনিক আইন ও 
শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে 
(ড. ওয়াকিল আহমদ: উনিশ শতকে বাঙালি 
মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১/8১)। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একদিকে 
গড়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণির 
ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণির লোক 
দেখা গেল। শহর এলাকায় সৃষ্টি হলো 
শ্রমিকশ্রেণি, ছোটবড় ব্যবসায়ী এবং 
চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ও 
সাংবাদিক প্রভৃতি বৃত্তিভোগী গোষ্ঠী । 
আমাদের সম্পন্ন গ্রামণ্ডলো ধ্বংস হয়ে 
গেলো । শিক্ষিত ভালো মানুষেরা গ্রাম 
ছেড়ে শহরমুখি হলো। জমিনভিত্তিক 


প্রবল আঘাত খেয়ে গ্রামমুখী 
জীবনযাত্রা শহরমুখি হলো । 

উনিশ শতকের ভাববাদ, বুদ্ধিজীবীর 
রাকট্রনৈতিক চিন্তাধারা, হিন্দু ধর্মের 
সংস্কার, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সবই 
ইংরেজি শিক্ষাজাত। অর্থাৎ সেই 
শিক্ষায় শিক্ষিতরাই এসব ক্ষেত্রে 
মতামত দিলো এবং তাদের মতানুযায়ী 
সব চলল । তাছাড়া ইসলাম ছাড়া অন্য 
তাদের চিন্তাধারায় ও জীবনযাত্রায় বড় 
ধরনের ধাঞ্কা খায় না। কারণ সেসব 
ধর্মের কাজগুলো একান্তই লৌকিক ও 
আচারসর্বস্ব। 

দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে তাদের ধর্ম 
তাদের পরিচালনা করে না। নির্দিষ্ট 
দিনে নির্দিষ্ট মাসে পুজা-পার্বণ 
অনুষ্ঠানে শরীক হলেই তাদের 
ধর্মপালন [এক ধরনের রসম] হয়ে 
যায়। সমস্যা হল, ইসলামের 
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বিরোধি যে কোনো কিছু আপন করে 


পাকিস্তানের মালিক হয়েছে । জনগণ 


নিতে পারে না, বিশেষত চিন্তা 
তাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ 
করে ও সেসব বিষয়ে স্পষ্ট পথনির্দেশ 
করে। 

১৮১৬ খিস্টান্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করার মাধ্যমে হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও ভাবধারা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে 
থাকে এবং এক পর্যায়ে তারাই 
ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করার ও 
ইংরেজি জানা লোকদেরকেই চাকুরি 
দেওয়ার জোর আন্দোলন করে । রাজা 
রামমোহন যিনি চৈতন্যের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ ছিলেন, এবং নিজে মোঘল 
আমলে আরবি, ফারসি, ইসলামি 
বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নবাবের অধীন 
কাজ করতেন, স্বয়ং ইব্ল্যান্ড সফর 
করে ইংরেজিকে সরকারী ভাষা করার 


করেছিলেন, শিল্প সাহিত্য ও বৃদ্ধিচচরি 
মাধ্যমে নিজেদের অগ্রসর অংশে 
রূপান্তর করেছিলেন তাই নিজেদের 
স্বার্থে জাতীয় আন্দোলন শুরু করার 
প্রেরণা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। 
[এদের] মধ্যবিত্ত ও উদীয়মান 
উচ্চবিত্তশ্রেণি আবার ক্ষমতার ভাগের 


আজও বঞ্চিত প্রতারিত রয়ে গেছে। 


করে অনেক সাফল্য উদ্ধার করে। 
(জমিদাররা যেহেতু ইংরেজের পালিত, 


তাদের ভাষায়, অর্থনৈতিক, বিচারিক, 


তাই তাদের কোনো বড় অপরাধকেও 


ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সম্পূর্ণ মুক্তি ও 
অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 
রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ 
নীলকরদের অভিহিত করেছিলেন 
মঙ্গলজনক, তারা জুলুম করে না বলে 
সাফাই গেয়েছিলেন, নীলচাষ দেশের 
জন্য মঙ্গলজনক বলে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় জমানো সব অর্থ উ্ভাবনী শিল্পে 
ব্যয় না করে জমিদারী কিনে দেশের 


হামলা মামলা ও অবিচার ফাসির পর 
মরে শেষ হয়নি, চাপিয়ে দেওয়া 
ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ যাদের ধ্বংস করতে 
পারেনি এবং যারা চাকরি বাকরি হতে 


তিলে তিলে শেষ করা। দেখা যায়, 

ংলায় ব্রিটিশের দেওয়ানি লাভের 
পাচবছরের মাথায় মানব ইতিহাসের 
এক ভয়াবহ আরোপিত দুর্ভিক্ষের 


জন্য অভিলাধী হয়ে ওঠলো। তাদের 


কবলে পড়ে বাংলার মুসলমান গরীব 


পুঁজির জন্য রাষ্ট্রক্ষমতাও দরকার- 
তারা বুঝতে পারলো । আবার এরা 
ছিল ইংরেজ বণিকের সহযোগী ও 
পার্শচর- এজন্য ইংরেজের কথায় 
ওদের আস্থাও ছিল, ওদের প্রতি 
কৃতজ্ঞতাও ছিল (মুসলিম মানস ও বাংলা 
সাহিত্য, পৃ. ৭৮) । 

এ কারণেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এ 
দেশের জনগণের আকাঙ্কা পূর্ণ 


করেনি। বিটিশ উপনিবেশের 
মানসপুত্ররাই পরবর্তীতে ভারত, 
মার্চ'২০ 


কৃষকদের একতৃতীয়াংশ একসঙ্গে মারা 


অপরাধ মনে করা হতো না, আজও 
সেই কালচার রাজনীতিতে চর্চা হতে 
দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগ্তলো 
পোষ্য পালে। এই পোষ্যের দল 
জনগণের যত ক্ষতিই করুক তার 
বিচার হতে আমরা শুনি না। সবই 
জদ্বলোক ইংরেজের দান। ) তারপর 
১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
নামে জমিদারদের সমুদয় জমির 
মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, 
এরা সরকারের কোনো অনুমিত ছাড়াই 
তাদের জমি দান, বিক্রি অথবা বন্ধক 
দিতে পারবেন। এরপর বাংলার কৃষক 
যারা প্রায় সবাই মুসলমান আর কিছুই 
থাকেনি । তারা রায়ত হয়ে জমিদারের 
গোমস্তা হিসেবে জীবন কাটাতে শুরু 
করে। 

একটা আইন ছিল, নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব 
আদায় করতে হবে । যারা পারতো না 
তাদের জমিদারি লাটে উঠতো। 
পয়সাঅলারা যারা প্রায় সবাই অবৈধ 
উপায়ে, নানাভাবে নতুন টাকার মালিক 
হয়েছিল জমিদারি কিনে নিতো । 
পুরণো জমিদাররা এভাবে পড়ে 
যেতো । নতুন ভূইফোড়রা আসতো । 
১৭৭২ সালে হেস্টিংসের আমলের 
গোড়ার দিকে জমিদারের সংখ্যা ছিল 


যায়। এরপরও খাজনা মাফ হয়নি 
দেখা গেছে জমিদারের খাজনার ভয়ে 
কত মানুষ বাড়িঘর সব ফেলে পালিয়ে 
যায়। ইংরেজ বাংলাদেশের সমস্ত 


কয়েকশো; ১৮৭২-৭৩ সালে সেই 
সংখ্যা দাড়ায় এক লাখ ৫৪ হাজার দুই 
শোতে । জমিদার এবং মধ্যবিত্তের 
সংখ্যা বাড়ে, রাজস্ব আদায়ের চাপ 


জমিজমা এমনকি নদ-নদী খাল-বিল 


বাড়ে। মধ্যস্বত্তভোগিরা রাজস্ব আদায় 


পর্যন্ত দেশীয় জমিদারের নিকট ইজারা 
দেয়। 


করতো ১৭/১৮ কোটি টাকা। এছাড়া 
বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা উপলক্ষেও 
প্রজাদের বাড়তি টাকা দিতে হতো। 


তারপর দশশালা দশবছরের জন্য 
দেয়। জমিদাররা কৃষকদের মারপিট 


চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর 
উনিশ শতকের গোড়ার দিকে 
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স।ম।কা।লী।ন 
পরশরমজীবী নতুন শ্রেণি গড়ে উঠে। 


জমিদার, পত্তনিদার, জোতদার, 


এরা সমাজে দারুণ প্রভাব বিস্তার 
করে। এদের বলা হতো বাবু। তারা 
সভাসমিতিতে বেশি বেশি চাদা 
লিখাতো, নানান সুযোগে ধনধৌলত 
জাহির করতো । 

কলকাতায় ইংরেজের কেরাণি, 
নকলনবিস হিসেবে একটি মধ্যবিত্ত 
শ্রেণির উৎপত্তি হয়। তাদেরও বাবু 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৭৮২ 
সালে ইংরেজিতে প্রথম “বাবু' কথাটি 
ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ অর্থে । অর্থ: 
ইংরেজি জানা বাঙালি কেরাণী। এরা 
কোম্পানির দলিলপত্র দেখে দেখে 
নকল করতো, অনেকে ইংরেজি ভাষা 
জানতোও না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় 
ভাগে বাবু বোঝানো হয় যে ব্যক্তি 
অভিধান ঘেটেও ভুল ইংরেজি লিখতেন 
সেই কেরানিদেরকে। 

ই বাবু ও কেরাণিদের অনেকে নানান 
[তত হয়ে আছে। নানান কুটিলতা, 
সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিজ্ঞানও 
তাদের ঢের ছিল। এরা অনেকেই 
বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসাতো। 
সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধিচর্চা, সঙ্গীতচর্চা ও 
বাইজি নারীদের নিয়ে ফুর্তি করে দিন 
কাটাতো। কাড়িকাড়ি মদ পান করা 
তাদের আদত ছিল। আমাদের 
সাহিত্যে তাদের প্রভাব রয়েছে 
আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ওপরও তাদের 
অপ্রতিহত প্রভাব। কাউকে বাবু বলা 
হলে সাধারণত এদিকেও ইশারা করা 
হয়। 

ঠাকুর পরিবারের অনেকেই ছিলেন 
ইংরেজের কেরাণি। রামমোহন রায়ও 
ছিলেন ইংরেজের কেরাণি। 
রাজনারায়ণ বাবুর পিতাও। এরা প্রভূত 
আর্থিক সুবিধা করতে পেরেছিলেন । 


মার্ট২০ 


বে 


এ এ এ 


নিয়ে বাছবিচার আছে। ...হিন্দু 


তালুকদার, নায়েব, গোমস্তা ইত্যাদির 


কলেজেও ছাত্রদের মেলা বাছবিচার 


যে পরশ্রমজীবী নতুন বাবুশ্রেণি তৈরি 
হয়েছিল, সাধারণ মানুষদের শোষণ 


করা হতো । 
ইহরেজ আমলে মুসলিম পরিচয় নিয়ে 


করে যারা নিজেদের ভাগ্য গড়ে 
তোলেছিল, উনিশ শতকের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের প্রধান অংশই এসেছিল 
সেই শ্রেণি থেকে। শতাব্দীর শেষ 
দিকে এই পরশ্রমজীবীদের সঙ্গে আর 
একটি শ্রেণি এসে যোগ দেয় যা এক 
কথায় পরিচিত হন ভদ্বলোকশ্রেণি 
হিশেবে । 

শিক্ষা, ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীতে বাংলার 
বাবু ও জ্দ্রলোকদের অবদান রাখা 
সম্ভব হয়েছিল। এরা একটা জাগরণও 
সৃষ্টি করেছিল। জমিদারি কিংবা শিক্ষা 
কোনো পথ ধরেই মুসলমানরা 
পারেননি অগ্রসর হতে । 

মুসলমানের পথ বন্ধ করা হয়েছিল 
সংস্কৃত কলেজে যখন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ, তখন একজন 
মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে যান, কিন্তু 
কলেজের নিয়ম অনুসারে তারা ভর্তি 
করে নি। বিদ্যাসাগর যিনি এত বড় 
সংস্কারক, তিনিও তা পরিবর্তনের 
কোনো প্রয়োজন দেখলেন না। 
সিউড়িতে আগে কলেজ ছিল না। 
যুদ্ধকালে বিদ্যাসাগর কলেজের 
অধ্যাপকরা কলকাতা থেকে এসে শাখা 
প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন আদালতে 
একজন মুসলমান কর্মচারী আমাকে 
বলেন যে, তার ছেলেটিকে কলেজে 
পড়াতে চান, কিন্তু মুসলমান বলেই 
ওকে ভর্তি করা হচ্ছে না। সেকী 
কথা! আমি খোজ নিয়ে জানতে পাই 
যে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজেও 
মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। 


বাচার যে সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয় এবং 
যেকারণে বাংলার মুসলমান বঞ্চিত 
হয়ে এসেছেন তা আজও বিদ্যমান । 
পশ্চিমবঙ্গের কথা আমরা উল্লেখ করছি 
না, কারণ ওখানের মুসলমানরা এক 
ইংরেজ দস্যু বিদায় করে আরেক 
সাম্রাজ্যবাদী শক্রর কবলে পড়েছেন। 
তারা তাদের এই ভাগ্য মেনে 
নিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম 
একটা স্বাতন্ত্য ছিল, যারা নিজেদের 
জাতিসত্তার ব্যাপারে সবসময় 
এখানে ইসলাম মেনে চলায় রাষ্ট্রের 
বাধা কেনোঃ রাষ্ট্র তাদের ইচ্ছাকে 
মূল্যায়ন করে আজও কেনো শিক্ষা, 
অর্থনীতি, বিচার ও প্রশাসনের সকল 
স্তরে ইসলামকে স্বাগত জানাতে 
পারলো না? বর্তমান সরকার 
শিক্ষাব্যবস্থাকে কী উদ্দেশে ব্যবহার 
করছে? 

পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের কী সব কথা 
পড়ানো ও মুখস্‌ করানো হচ্ছে? 
আমাদের বঞ্চনার ধারা যেটা ইংরেজ 
ও তার দোসর হিন্দু সহযোগীদের 
মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল, আজ দেশ 
দুদুবার স্বাধীন হওয়ার পরও দেখছি 
তার জের চলেছে ওই অক্ষশক্তির 
মধ্যেই। আগের ক্ষতি যা হয়েছে 
তাহলো, আমাদের রাজনৈতিক 
সচেতনতা কমে গেছে । আমরা সেসব 
ইতিহাসও পাঠ করছি না। কেননা 
ইতিহাস সমাজ ও রাজনীতিসচেতন 


থেকেই কলেজের নিয়মাবলিতে ধর্ম 


করে তোলে । 
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মাহমুদুল হক আনসারী 


পারিবারিক বন্ধন একাল ও সেকাল সে 
অনেক কথা । পরিবার ছাড়া সমাজ হয় 
না। সমাজ ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্মিলিত 
একটি শক্তির নাম। পারিবারিক বন্ধন 
আবহমানকাল থেকে ছিল। এখনও 
আছে, তবে ইদানিং সমাজে 
ঘটনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে। মাতা- 
পিতা, ভাই-বোন, অপরাপর 


দুপ্কখে,  অসুখ-বিসুখে আত্মীয়তার 


পরিবারে কিভাবে চক্রান্তের জাল 


বন্ধনে পারিবারিক দায়িত্বে সকলের 
সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছিলো । 
সামাজিক, পারিবারিক সাংঘর্ষিক 


বিস্তার করা যায়। সুযোগ বুঝে ওই 
চক্র পরিবার-সমাজে অশান্তির দাবানল 
জ্বালিয়ে দেয়। তখন সে আগ্তন 


সমস্যার সমাধান হতো পারিবারিক ও 
সামাজিকভাবে । ছোট-খাটো সংগঠিত 
অপরাধ সমাধান মহল্লায় সমাজে 
পারিবারিক বৈঠকে সমাধান মিলতো। 
ছোট-খাটো এলাকাভিত্তিক সমস্যার 
জন্য ইউপি পরিষদে যেতে হতো না। 


পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেকালে 


এখনকার মতো তখন ইউনিয়ন 


মধুর পারিবারিক বন্ধন ছিল। একক্রে 
একচালে ছাউনিতে বসবাস ছিলো । 

এককভাবে রান্নাবানা হতো, একসাথে 
বাণিজ্য, বিয়ে-শাদি, পারিবারিক 
অনুষ্ঠানাদি সম্মিলিতভাবে তখন 
ছিলো। সে ছিল এক পারিবারিক 


পরিষদে স্থানীয় এলাকার এতো 
মামলার জট হতো না। এখন ইউপি 
আদালতে মুরগি চুরি থেকে শুরু করে 
প্রকারের মামলার স্তপ দেখা যায়। 

এসব মামলা কারণে-অকারণে ইচ্ছায়- 


পরিবার থেকে মহল্লা পর্যন্ত ছড়িয়ে 
পড়ে। সমাজে সমাজে অস্থিরতা, 
সমাজ ও রাষ্ট্র । শুরু হয় পারিবারিক ও 
সামাজিক অশান্তি আর অস্থিরতা । 

মামলা হয়ে যায় ইউপি পরিষদে, 
পারিবারিক আদালতে এবং শেষ পর্যন্ত 
কোর্টে পর্যন্ত গড়ায়। এভাবে 
পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। 
পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে 
রাষ্ট্র পর্যন্ত এ প্রবণতা আজকের 
সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক 


অনিচ্ছায় হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর 


ভালবাসা ক্রমেই হাস হচ্ছে। 


আনন্দ ও সুখ শান্তির কেন্দ্রবিন্দু । ভাই 
ভাই বোনে বোনে, চাচাতো, জেঠাতো, 
ফুফাতো, খালাতো, মামাতো ভাই 


পেছনে কতিপয় স্থানীয় দুষ্টচক্রের হাত 
দেখা যায়। ওরা পরিবার, সমাজ ও 


এখনকার সমাজে পারিবারিক ছোট- 
খাটো সমস্যা থেকে সামাজিক 


রাষ্ট্রকে ভিন্নভিনন আঙ্গিকে সমাজের 


বোনদের এক আনন্দময় পরিবেশ 
দেখা যেতো । একে অপরের অনুষ্ঠানে 
যাতায়াত ছিলো বিনা শর্তে। সুখে- 


মার্চ'২০ 


অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


বিভিন্ন পরিবারে হাত ঢুকিয়ে 


যেমন-_ স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-সন্তান, মা- 


পারিবারিক শান্তিকে অস্থির করে দেয়। 


বাবা ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক 


তারা উৎ্পেতে থাকে কখন কার 


অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতায় সমাজ 
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একপ্রকার অন্ধকার যুগের দিকে ধাবিত 


থাকার পরও পারা যায় না। তাহলে 


হচ্ছে। সমাজ যতো নানাভাবে উন্নতি 
অগ্রগতি হচ্ছে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা 
মনে করছেন, সে তুলনায় পক্ষান্তরে 
পারিবারিক অস্থিরতায় সমাজ ও 
পরিবেশ ভারি হচ্ছে। ইলেন্্রনিক্স ও 
প্রিন্টমিডিয়া সাম্প্রতিক সময় প্রকাশিত 
অনেকগুলো প্রতিবেদনে এসব চিত্র 
উঠে আসছে। পারিবারিক বন্ধন ছোট 
হচ্ছে, পরিবার ভেঙে-ছুড়ে ছারখার 
হচ্ছে। কয়েকজন ছেলে সন্তানের 
গোছালো সংসার পর্যন্ত এখন 
ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনায় কথায় কথায় 
ভেঙে যাচ্ছে। 

পারিবারিক আদালত, সামাজিক 
মানবাধিকার সংস্থা, লিগ্যাল এইড 
সাথে কথা বলে জানা যায়, সাম্প্রতিক 
সময়ে পারিবারিক-সাংসারিক জীবন 
তুচ্ছ ঘটনায় ভেঙে যাচ্ছে। যা মানবিক 
এসব সংগঠনও রক্ষা করতে পারছে 
না। চট্টগ্রাম জেলা মানবাধিকার 
বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক 
মুখলিসুর রহমান ফরহাদি বলেন, প্রতি 
মাসে কম করে হলেও বিশটির অধিক 
পারিবারিক, সাংসারিক নারীঘটিত 
মামলা তাদের হাতে আসে । এসব 
মামলায় বেশিরভাগ অভিযোগ আসে 
স্ত্রীর পক্ষ হতে। নারী নিযতিন, 
ভরণপোষণ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িতৃ 
অবহেলা ও শারিরীক মানসিক নির্যাতন 
সংক্রান্ত মামলার আধিক্য বেশি । 
এসব মামলায় পরিবারকে জোড় 
লাগানো খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে 
অনেক সময় বেশিরভাগ মামলায় 
বিচার বিবেচনায় সংসার ভেঙে যায় 
তিনি বলেন, এখানে দেখা যায় 
অনেকের একজন দুইজন সন্তানাদিও 
থাকে । তবুও তাদের সংসার রক্ষা করা 
আমাদের পক্ষ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা 


মার্ট২০ 


তার বক্তব্য মতে, এ জাতীয় 


স্বামী-স্ত্রীর সংসারে শ্বশুর-শশুড়ির বৈধ- 
অবৈধ হস্তক্ষেপেও অনেকগুলো 


অনেকগুলো মামলা নারী পক্ষ হতে 
বিভিন্ন লিগ্যাল এইড সংস্থার কাছে 
সমাধানের জন্য শরণাপন্ন হয়। 
শুধু একটি সংস্থা নয় বাংলাদেশে 
অসংখ্য এ ধরনের সংস্থা রয়েছে যারা 
পারিবারিক সামাজিক মামলাগুলো 
দেখাশোনা করে থাকে। কিন্তু 
কমসংখ্যক মামলার সমাধানে 
অসংখ্য-অগণিত পারিবারিক 
প্রক্রিয়ায় সংসার রক্ষা করা যায় না 
সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সেকালে 
যৌথপরিবার সংসার সমাজের জন্য 
অনেকাংশে কল্যাণকর ছিল। এখন 
মানুষ গ্রাম থেকে শহরমুখী হয়েছে 
নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে। কিন্ত সেখানে শহর জীবনে 
ছোট পরিবারে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা 
বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক | বিশেষ করে স্বামী- 
্ত্রী দুইজন চাকরিজীবী হলে সেখানে 
সমস্যা আরো প্রকট । আবার তাদের 
ঘরে আসা ছেলে-সন্তানদের ভরণ- 
পোষণ লেখাপড়া, এই স্কুল ওই স্কুলে 
ভর্তি নানাবিদ চাহিদার কারণে 
সাংসারিক শান্তিপূর্ণ জীবনে নেমে 
আসে করুণ দুর্ঘটনা । 

দেখা যায় স্বামী স্ত্রী একে অপরের 
যুক্তি-তর্কে সমন্বয় করতে পারল না, 
সে জায়গায় ভাঙনের ইস্যু তৈরি 
হলো। স্ত্রীর চাকরির টাকার ভাগ 
ভাটোয়ারা নিয়ে স্বামীর সাথে বাক- 
বিতন্ডা সেটাও একটি সমস্যা । স্ত্রী 
চাকরি না করলে তার আধুনিক এ 
সময়ের চাহিদা পূরণ করতে শহুরে 
পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে ও চলাতে 
ব্যার্থ হলে সেখানেও স্ত্রীর সাথে স্বামীর 
ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকে। 
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সাজানো সংসার সেকেন্ডেই চুরমার 
হচ্ছে। এ চিত্র এখন সমাজে চলমান । 
অহরহ সংসার ভাঙছে। সিটি 
কর্পোরেশনের বিয়েবিচ্ছেদ আদালতের 
বক্তব্য মতে ঘণ্টায় দুটি করে সংসার 
ভেঙে পড়ছে । এসব সংসারে অনেকের 
ছেলে সন্তানও আছে। তবুও 
সংসারগ্তলো জোড়া লাগানো যায় না 
ন থেকে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা স্বামী- 
স্ত্রীর কারণে সন্তানরাও তণ্রাপ্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের জীবন। আগামী 
জীবন তাদের জন্য হয়ে উঠে 
অনিরাপদ ও অনিশ্চয়তায় 
পারিবারিক সুখ শান্তি পেতে হলে 
পরিবার ও সমাজকে অতি লোভ ও 
লালসা ত্যাগ করতে হবে। সামর্েরি 
মধ্যে খরচ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। 
অতিচাহিদা নিবারণ করতে হবে। 
স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখময় 
শান্তিময় করতে হলে উভয়ের আয় 
ব্যয় সন্তুষ্ট থাকতে হবে । আয়ের সাথে 
মিতব্যয়ী হতে হবে। একে আপরের 
প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়গুলো 
পরিষ্কার রাখতে হবে। অল্পতে তুষ্ট 
থাকার ইচ্ছা উভয়ের থাকতে হবে। 
সাম্যের বাইরে পরিকল্পনা ও খরচের 
খাত কখনো চিন্তা করা উচিত নয়। 
শৃঙ্খলায় রাখতে অবশ্যই সামাজিক 
আয় ব্যয় নিরূপণ করে রাষ্ট্র চালাতে 
হবে। জনগণের আয় এবং ব্যয়ের 
মধ্যে চলার মতো পরিবেশ তৈরি 
করতে হবে । আসুন সামাজিক শান্তি, 
পারিবারিক নিরাপত্তায় ধর্মীয় অনুশাসন 
মেনে চলি। 


লেখক: কলামিস্ট ও এাবন্ধিক 
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ইমাম-খতীবদের প্রতি খোলা চিঠি 


মিযানুর রহমান জামীল 
আসসালামু আলাইকুম করবেন না। আপনাদের জবানে এ বিষয়ে তাদের প্রতি আপনাদের 
ওয়া রাহমাতুল্লাহ! কেয়ামত পর্যন্ত এক কালিমার সতর্কতা ওয়াজিব হয়ে দীড়িয়েছে। 
সত্যবাণী উচ্চারিত হতে থাকবে। 
শ্রদ্ধেয় ইমাম ও খতীব সাহেব! প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আপনাদের জনাব ইমাম ও খতীব সাহেব! 
আপনারা আমাদের আস্থা ও অবস্থানও হঠাৎ নড়বড় হয়ে যেতে বর্তমানে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার 
ভালোবাসার মানুষ। আপনারা পারে। কিন্ত আল্লাহর কালামের অক্ষয় জন্য চলছে কঠিন ফিতনা । এ ফিতনার 


প্রত্যেকেই মিশ্বারের এক একজন 


নির্দেশনাগ্ডলো যেন নড়বড় না হয়, সে 


আলোকিত কণ্ঠস্বর । দীন-ইসলামের 
পতাকাবাহী সমাজের উল্লেখযোগ্য 
ব্যক্তি আপনারা । আপনাদের কথা 
মুসল্লিরা মান্য করার চেষ্টা করে 


দিকে রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি। 


তুফান ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে, 
এমনকি বহির্বিশ্বেও। ফিতনার এই 


আপনারাই আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের 


বাতাস যেভাবে আমাদের সমাজকে 


রক্ষক। আপনারাই তো সুন্নাতে 


নষ্ট করে যাচ্ছে সেভাবে আমাদের 


রাসুলের ধারক-বাহক। সমাজ তো 


থাকেন। কারণ আপনারা মুসল্লিদের 
ইমাম । আপনারা মসল্লিদের নেতা। 


আপনাদের আলোচনা থেকেই জানবে 


সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। মানুষের 
চারিত্রিক মূল্যবোধে চলে আসছে 


এবং আমল করবে । মুসল্লিরা তো 


আপনাদের কাজ নেতৃত্ব প্রদান করা। 


আপনাদের জবান থেকে শিখবে এবং 


মুসল্লিরা আপনাদের মসজিদভিত্তিক 
নেতৃতে যথেষ্ট অনুরাগী । আপনারা 
মসজিদ আবাদি মেহনতের উদ্যোক্তা । 
আপনাদের উদ্যোগে এলাকার 
সামাজিক অবকাঠামো এবং সুন্দর 
পরিবেশ অক্ষণ্র থাকার দাবী রাখে । 
সর্বোপরি আপনাদের মতো সুযোগ্য 
ইমাম-খতীবদের নেতৃতে সমাজের 
ইমামপ্রেমিক খতীবভক্ত মুসল্লিরা যে 
কোনো সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে 
পারেন। আপনাদের জ্ঞানে-গুণে 
পাল্টে যাওয়ার কথা! কিন্তু কেন তা 
হচ্ছে না বা আশানুরূপ করা যাচ্ছে না? 


সম্মানিত ইমাম ও খতীব সাহেব! 

বৈরি পরিস্থিতি বা অশুভ পরিবেশের 
প্রভাবের কারণে আপনারা পরিবর্তন না 
হয়ে পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করুন। এ 
ক্ষেত্রে যতই ঝড়-ঝাপটা আসুক না 
কেন, আপনারা হক কথা বলা বন্ধ 


মার্চট'২০ 


জীবন সাজাবে। 


মুহতারাম ইমাম ও খতীব সাহেব! 

আজ বড় দুঃখের সাথে বলতে হয়- 
কাপছে; অথচ মসজিদের ইমাম 
খতীবদের আলোচনায় কোনো পাপীর 
হৃদয় কীপছে না। মসজিদের 
মিনারাগ্ুলো আকাশ ছুঁয়ে যাওয়ার মত 
অবস্থা; কিন্ত মসজিদের 
দায়িতৃশীলদের ঈমান আমলের অবস্থা 
যে পরিমাণ নীচে নেমে যাচ্ছে তা 
বলার মত নয়। তাদের ঈমান 
আমলের এ অবস্থা সম্পর্কে অন্যেরা যা 
জানে তার চেয়ে বেশি আপনারাই 
জানেন। এ সতর্কতা প্রদর্শনের 
একমাত্র দায়িত আপনাদের কাছে। যে 
কোনো মুল্যে তাদের প্রতি আপনাদের 


স্থবিরতা । আপনারা যদি এ সময় এ 
বিষয়ে বয়ানের মাধ্যমে জাতিকে 
জানান না দেন; তবে জাতির এই 
উদ্রান্ত ছুটে চলা রুখবে কারা? যেমন- 
ধর্মের নামে হেজবুত তাওহীদের ঈমান 
বিধ্বংসী কর্মপরিকল্পনা, ইসলামের 
অবাধ আনাগোনা, পৃথিবীর দিকে 
দিকে কুফ্ফারদের মুসলিম নির্যাতন, 
সাধু সেজে ধর্মের নামে বিভিন্ন 
অপব্যাখ্যা ও ধর্মবিদ্বে ছড়ানোর 
প্রপাগাপ্তা, শিরক-বিদআতের উনুক্ত 
জৌলুশতা এখনও চলছে। এ সম্পর্কে 
সচেতন করার দায়িত আপনাদের । 


হযরত ইমাম ও খতীব সাহেব! 
হক কথা বলা কঠিন হলেও যে কোনো 
মূল্যে তা বলতে হবে। না হক কথা 
বলা সহজ হলেও যে কোনো অবস্থায় 
তা ছাড়তে হবে। উম্মাহর ঈমানের 
আকাশে ভেসে বেড়ানো হতাশার এ 


দায়িতি আদায়ের সর্বাধিক প্রচেষ্টা 


কালো মেঘ দূর করার দায়িতৃ 


থাকতে হবে। থাকতে হবে তাদের 


আপনাদেরই | সুতরাং আপনারা এ 


ঈমানী উন্নতির জন্য একক ফিকিরও। 


বিষয়ে আওয়াজ তুলে সবাইকে সতর্ক 
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না করলে এমন এক সময় আসবে 
যখন আপনারা আপনাদের অবস্থানও 
টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। আল্লাহ 
না করুন; ধরে রাখতে পারবেন না- 
ঈমান আমলের প্রচারকেন্র আল্লাহর 
ঘর মসজিদগ্তলোও। এক কথায় 
বাচানো সম্ভব হবে না মসজিদ, 
মাদরাসা, ঘর, পরিবার, সমাজ ও 
রাষ্ট্র । ধরে রাখা যাবে না শেয়ারে 
ইসলাম । রক্ষা করা কঠিন হয়ে দীড়াবে 
মুসলিম ভৌগলিক অবস্থান। যেমনি 
ধরে রাখা যায় নি বোখারা, সমরকন্দ 
ও তাসখন্দের বাসিন্দাদের ঈমান- 
আমল ও তাদের বসবাসের আবাস 
ভূমি। 


নবীর ওয়ারিস ইমাম ও খতীব সাহেব! 
আপনারা সত্য কথা বলুন আর নাই 
বলুন! অসত্যকে গোপন করুন আর 
নাই করুন আল্লাহর কাছে কিন্তু 
আপনাদের প্রতিটি আলোচনার প্রতিটি 
শব্দ-বাক্য কাল কেয়ামতের ময়দানে 
সরল বা বিরল সাক্ষী হয়ে দীড়াবে 
এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্য 
আপনাদের অধীনে থাকা মুসল্লিদের 
লাগামহীন গুনাহ তথা সার্বিক জুলুম, 
অত্যাচার ও নির্যাতনের বড় একটি 
দায়ভার আপনাদেরই নিতে হবে। 
কারণ আপনারা প্রত্যেকেই 
মসজিদভিত্তিক সমাজের একেকজন 
দায়িতৃশীল। আর দায়িতৃশীলদের জন্য 
রয়েছে জবাবদিহিতার কাঠগড়া। 
কাজেই মুসলিম সমাজ তথা মুসল্লি ও 
উম্মাহর প্রতি আপনাদের নির্দেশনা 
প্রদান ফরজ হয়ে দীড়িয়েছে। এ 
প্রেক্ষাপটে আপনাদের আওয়াজ তোলা 
অনিবার্ধ হয়ে দীড়িয়েছে। আল্লাহ 
আপনাদের সহায় হোন। আমাদের 
জন্য দীনের পথকে সহজ করে দিন। 


সম্পাদক, কলমসৈনিক 
মার্চ ২০ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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সর্বপ্রথম সে আল্লাহর প্রশংসা আদায় 
করছি যিনি আমাদেরকে ঈমানের 
মতো নেয়ামত দান করেছেন। কোটি 
দরুদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করছি 
মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, আল্লাহ 


দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা আশা 
করা যায় এবং আজকের সমাজে যে 
বৃদ্ধাশ্রমের সংস্কৃতি জন্মেছে সেটার 
গতিরোধ করাও সম্ভবপর হবে । 

নিয়ে সন্তানদের প্রতি পিতা মাতার 


মানুষকে অগণিত অসংখ্য নেয়ামত 
দান করেছেন তন্মধ্যে বিশেষ এক 
নেয়ামত হলো সন্তান-সন্ততি। এ 
নিয়ামতের শুকরিয়া যথাযথভাবে 
আদায় করা গেলে দুনিয়া ও 
আখেরাতে সফলতা নিশ্চিত ধরা দেবে 
ইন শা আল্লাহ। 

আল্লাহ তাআলা যেমন সন্তানকে পিতা- 
মাতার অধিকার রক্ষার আদেশ 
দিয়েছেন তেমনি পিতা-মাতাকে 
সন্তানদের অধিকার খর্ব করতে নিষেধ 
করেছেন। ইসলাম হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ 


দায়িত ও কর্তব্য নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে 
আলোচনা করার প্রয়াস পাব ০৪৮০১ 


4231। 


১. সন্তান আল্লাহপ্রদত্ত আমানত 
সন্তান হলো আল্লাহর দেয়া আমানত । 
এ আমানতের খেয়ানত কোনোভাবে 
করা ঠিক নয় ইসলাম সন্তানের জন্মের 
আগ থেকে সন্তানের অধিকার রক্ষায় 
যত্রশীল আর এই ইসলামের ছোয়ায় 
জাহেলিয়াতের অমানুষ গুলোকে 


ধর্ম যা প্রত্যেকের অধিকারের প্রতি 


মানুষে পরিণত করেছেন বিশ্বনবী 


সচেতন। ইসলামের আদর্শে যদি 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তারা সন্তানের 


সন্তানদের গড়ে তোলা যায় তথা 


জীবননাশে কুগ্ঠাবোধ করত না 


পিতা-মাতা তাদের দায়িতৃ-কর্তব্য 


ইসলাম এ নির্মম, নির্দয়, গর্হিত কর্মকে 


আদায়ে যদি সচেষ্ট থাকে তাহলে 
মার্চ'১০ 


নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, 


৫১58) ০ 


উ৬০৬৩40123808155 
“তোমরা আল্লাহর বৈধতা ছাড়া কোনো 
আত্মাকে হত্যা করোনা 1১ 


জাহিলিয়াতের মানুষরূপি পশুগুলো 
যখন নিজের সন্তানদের খাদ্যাভাবে 
জীবন্ত কবর দিত ঠিক সে মুহূর্তে 
ইসলাম তাদেরকে মানবতার শিক্ষা 
দিয়েছে। খাদ্যের অভাবে সন্তান হত্যা 
করাকে হারাম ঘোষণা করেছে, 
৫০ 
৮৫5 
“তোমরা সন্তানদের খাদ্যাভাবের ভয়ে 
মেরে ফেলো না। আমি তোমাদের ও 
তাদের সকলের জীবিকা প্রদান করি ।২ 


এভাবে জন্ম থেকে নিয়ে পিতা মাতার 
দায়িত পালনে যত্বশীল হতে হবে। 
সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত 
করতে বলেছে ইসলাম | তার আগমনে 
আনন্দের ফুয়ারা যেন প্রবাহমান থাকে 
সেদিকেও ইসলাম দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন 
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সন্তান ভূমিষ্ট হলে সুন্দর নাম দিতে 
হবে। আকীকা করাতে হবে। তার 
তালীম-তরবীরতে সদা সজাগ দৃষ্টি 
রাখতে হবে। 

হযরত ওমর (োযি.)-এর কাছে 
একজন লোক তার সন্তানের অভিযোগ 
নিয়ে আসলে হযরত ওমর (রাযি.) 
তার সন্তানকে ডাকলেন । আর তাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তখন ছেলেটি 
হযরত ওমর (রাযি.)-কে বললেন, হে 
আমীরুল মুমিনীন! ছেলে কি তার 
পিতার কাছে কোনো অধিকার পায়? 
তখন হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, 
অবশ্যই পাবে । একজন দীনী সৎ মা 
পাওয়ার অধিকার পাবে। 
একটি সুন্দর নামের অধিকার পাবে 
সুশিক্ষার অধিকার পাবে তখন ছেলেটি 
বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! তাহলে 
আপনি আমার পিতার কাছে জিজ্ঞাসা 


করুন তিনি র হক আদায় 
করেছেন কিনা? তিনি আমার নাম 
রেখেছেন জুয়াল যার অর্থ কিট বা 
সামুদ্রক পোকা, তিনি আমাকে 


সুশিক্ষাও দান করেন নি তখন হযরত 
ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন, 

৬ 0 এ এ ০০৪৪৪ 
অর্থাৎ সে তোমার অধিকার নষ্ট করার 
আগেই তুমি তার অধিকার খর্ব করে 
দিলে । সুতরাং মা ও বাবার দায়িতু হল 
সন্তানের যথাযথ অধিকার রক্ষা করা । 


২. জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা 


০06 8৩55ো িিঞাঞ 
“মুমিনগণ তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে জাহানামের আগুন 
থেকে রক্ষা করো ।”* 


একজন অভিভাবক হয়েষদি এই 
গুরুদায়িত পালনে ব্যর্থ হন তাহলে 
এর জবাবদিহিতা অবশ্যই করতে 
হবে। 


৩. পরিবারকেন্দ্রিক শিক্ষা 

আদর্শ পিতা ও মাতার দায়িতু হলো 
সন্তানদেরকে পরিবারেই আল্লাহর 
সাথে পরিচয় করানো । দীনের 
প্রাথমিক লেভেলের প্রশিক্ষণ করানো 
কারণ বুনিয়াদি শিক্ষাই একটি জাতি ও 
সমাজকে আদর্শ সমাজ ও জাতি 
হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখে । 

হযরত লোকমান (আ.) আপন 
সন্তানের সাথে তা পালন করেছেন। 
হযরত লোকমানের দায়িতু মহান 
আল্লাহর দরবারে এতটা গ্রহণযোগ্য 
হয়েছে যে, তিনি তা কেয়ামত পর্যন্ত 
আগত মানুষ তথা সকল 
অভিভাবকদের জন্য নমুনা হিসেবে 


222২৫৫50012 ৫ ৫৮৮5 
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৪১৯০2478165 
“লোকমান আপন সন্তানকে উপদেশ 
দিয়ে বললেন হে ভৎস! আল্লাহর সাথে 
শিরক করিও না। কেননা শিরক এক 
মহাপাপ |” 


অভিভাবকের দায়িতৃ ও কর্তব্য 
পরিবারের _ দায়িত্বশীল হিসেবে 


নদের দীনী পরিবেশে লালন- 
পালন করার মাধ্যমে তাদেরকে 
পরকালের ভয়াবহ জাহান্নাম থেকে 


৩. 


বাচাতে হবে এটি পিতা-মাতার একান্ত 


সাথে সাথে সন্তানদেরকে পরিবারেই 
সামাজিকীকরণের শিক্ষা দিতে হবে 
এটা তার ব্যক্তিত বিকাশে সহায়ক 
হবে। 


হকের প্রতি খেয়াল রাখো তখন 
আমিও দুনিয়ার সন্তানদেরকে আদেশ 
দিচ্ছি যে তারা যেন অভিভাবকদের 
হক নষ্ট না করে এবং মাতা পিতার 
প্রতি সদাচরণ করে যেমন_ আল্লাহ 
কুরআনে বলেন, 

৮৮559 54)185%5 
“আমি সন্তানদের পিতামাতার প্রতি 
সদাচারণ করার নির্দেশ দিয়েছি ।”৫ 
একজন শিশু জন্মগতভাবেই ইসলামের 
ওপর তথা স্বভাবজাত ইসলাম নিয়েই 
জন্ম লাভ করে কিন্তু তার পিতা ও 
মাতা তাকে অগ্নিপূজক মূর্তিপূজক 
ইহুদি ও খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলে । রাসুল 
(সা.) বলেন, 

96529765981 0530475 4 


5 
% 
৮৫ ০৮৫৪ ০ 


এব 
প্রত্যেক শিশু স্বভাবজাত ইসলাম 
নিয়ে ভূমিষ্ট হয় তার পিতামাতা তাকে 
ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক বানিয়ে 
ফেলে ।” 

তাহলে বাবা মায়ের গুরুদায়িত হলে 
সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া 
একবার চিন্তা করা দরকার আমরা কি 
সন্তানদের এসব অধিকার আদায় 
করেছি? এসব দায়িতু পালন করেছি? 


-(4১ 


৪. ইবাদাত পালনের সন্তানদেরকে 
অভ্যস্ত করে তোলা 

প্রাপ্তবয়স্ক তেই ইসলামের মৌলিক 
তথা ফরয ইবাদতগ্তলো তে তাকে 
অভ্যস্ত করে তুলতে হবে আল্লাহ 
তাআলা অভিভাবকদের দায়িতের প্রতি 
অবহিত করে বলেন, 

€ 85 এ[এ 22 
“তোমার পরিবারকে নামাযের আদেশ 


এ সুন্দর দায়িতু পালন করার জন্য 


দায়িতৃ ও কর্তব্য । পবিত্র কুর'আনে 
বলেন, 


মার্চ'২০ 


আল্লাহ অভিভাবক তথা সকল মানুষকে 
শিক্ষা দিলেন যখন তোমরা আমার 


কর ।” 


এভাবে নামায যাকাত এবং উন্নত 
জীবন চলার পথে প্রতিটি ধাপের শিক্ষা 
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ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


দেওয়া একজন অভিভাবকের দায়িতৃ 


ইসলাম যেভাবে সন্তানদেরকে বাহ্যিক 


তরবিয়তের শিক্ষার অনুশীলনী করানো 


ও কর্তব্য । ফলে সে সময়ানুবর্তীতা ও 
দায়িতের প্রতি সচেতন হয়ে উঠবে 


শৈশবকাল থেকেই। সন্তানকে কি 
শিক্ষা দিতে হবে তা আল্লাহ 
আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, 


29)6 68৫ 4৫ ৫৫৮) 


৬৪ 235 ৬১৪৬ 225 6) 2 ৫ 
উএ৫এ ৮ 222 গত 
“হে বৎস! নামায কায়েম করো সৎ 
কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের 
নিষেধ করো আর আরোপিত মুসিবতে 
ধৈর্য ধারণ কর।”” 
এসব শিক্ষা ছেলেমেয়ে সকলকে দিয়ে 
আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে হবে । 


৫. শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া 

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আলাদা করে গুরুত্বারোপ করেছে তাই 
সন্তানদের আদব শিষ্টাচার ভদ্রতা 
ন্ত্তা সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া 
অভিভাবকের দায়িত ও কর্তব্য হাদীসে 
এসেছে, 


5 2 
রর 95847585588 5৬25 
৩| ৪ ৭) পা এ-ও ০৯০] ৬০১৫ 09) 


৯ পর ৯০ এ 2 ০ প৮ 
6৮০ ০০৯৪ 4৪ ৩ 


অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দেয় 


পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ 


তেমনি চিন্তাগত, বিমূর্ত, বুদ্ধিভিত্তি 


দায়িতি কখনো কখনো সন্তানদেরকে 


অধিকার আদায় করার জন্য পিতা- 
মাতার প্রতি নির্দেশে দিয়েছেন 
জ্ঞানচর্চার প্রতি সকলকে অনুপ্রেরণা 


নিজেরা দিয়ে আদায় করবেন আবার 
কখনো তা তাদেরকে মাদরাসায় 
মসজিদে পাঠানোর মাধ্যমে আদায় 


যুগিয়েছে স্বয়ং আল-কুরআন | মহান 
আল্লাহ বলেন, 
ও 00) ৪৪৬৫ ভু ৬ ৮৩৬ 
৫১৮৫৮ ৫5৬0৫ 2948 928৬ 
“পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি 
আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি 
মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ 
রক্ত থেকে। পড়ুন সেই মহামান্বিত 
প্রভুর নামে যিনি কলম দিয়ে শিক্ষা 
দিয়েছেন” 
এভাবে সকলের শিক্ষার অধিকার 
নিশ্চিত করতে আল্লাহর রাসূল (সা.) 
বলেন, 
শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার প্রধান 
দায়িত ও কর্তব্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ 
হয় কোনো অভিভাবক তাহলে কাল 
কেয়ামতের ময়দানে দায়িতুহীনতার 


করবে এভাবে হিকমাহ ও দাওয়াত 
শিক্ষা দিতে হবে যা আল্লাহ কুরআনে 
আদেশ করেছেন, 
থা 2৬৮5 2ড ৮৬৮৬) সৈ 
১৪৬৬০ ৯৩৬22 
তখন একজন শিশু পরিপূর্ণ ইসলামি 
জ্ঞানে গুণান্বিত হবে আল্লাহর পথে 
আহবানকারী হবে । সৎকাজের আদেশ 
ও অসৎকাজের নিষেধ কারী হয়ে 
উঠবে। একজন মুমিনের অনুপম 
বৈশিষ্ট্য পিতা-মাতার দায়িত সন্তানদের 
শৈশব থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ভালোবাসার তালিম দিয়ে বড় করে 
তুলবেন, তাদেরকে জানাত 
জাহান্নামের খবর জানাবেন যদি পিতা- 
মাতা এ দায়িতু পালন না করেন 
তাহলে আপন সন্তানদেরকে যেন নিজ 
হাতে আগুনের জালানি বানালেন । 
ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর একটি 


উক্ত হাদীসে সবচেয়ে উত্তম বলা 
হয়েছে আপন সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা 


কারণে আযাবের সম্ম্ণীন হতে হবে 
বরং তখন আপন সন্তানরাই 


দেওয়াকে। এভাবে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আরও বলেন, 


ত্স ১৫০ ০০৪৬ 145 3019 0০2) 


৬ প 


টি 
“পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ছেলেকে 
সুন্দর আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে 
উত্তম আর কোনো উপহার নেই ।”৯ 
এভাবে পিতামাতা তার সন্তানকে 
চরিত্রবান হিসেবে গড়ে করে তোলার 
দায়িতু পালন করবে । 


৬. ছেলে-মেয়েকে 
শিক্ষার অধিকার দেওয়া 


মার্ট২০ 


পিতামাতার জন্য অভিযোগ দায়ের 
করবেন । কুরআনের ভাষায়: 

66 ৪2৫5 বেস জে ডি (12৬5 
82055005029 কা প্চ এ 
“তারা বলবে আমরা আমাদের বড়দের 
অভিভাবক, নেতাদের অনুসরণ করে 
ছিলাম তারাই আমাদেরকে ভষ্ট করেছে 
হে প্রভু তাদেরকে আজ দ্বিগুণ আযাব 
দিন এবং তাদেরকে মহাঅভিশাপ 
দিন।”৩ 


ছেলে-মেয়েদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার 


দায়িতি আদায়ের পাশাপাশি তার 


ঘটনা: জনৈক ব্যক্তির মেয়ে সন্তান 
ছাড়া অন্য কোনো সন্তান ছিল না ফলে 
সে মেয়েকে কোনো ধরনের শাসন 
করতো না এভাবে মেয়ে স্বেচ্ছাচারী 
হয়ে গেল বাদশার দরবারে একজন 
আবেদ কুরআনের আয়াত পড়ছিলেন, 
চে 2055 পু ভিন 0 
“মুমিনগণ তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগ্তন 
থেকে রক্ষা করো ।”১৫ 

মেয়েটি তা শুনে আবেদকে পড়া বন্ধ 
করতে বলল কিন্তু আবেদ পড়া চালিয়ে 
গেল কয়েকবার নিষেধ করা সন্টেও 
যখন বুযুর্গ থামছে না মেয়েটি রাগান্বিত 
হয়ে নিজে কাপড় ছিড়ে বাবার কাছে 
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নালিশ দিল বাবা তখন ঘটনার বিবরণ 


অপব্যবহার হবে এর জবাবদিহিতা 


উক্ত আয়াত দিয়ে, অতঃপর 


শুনে বুযুর্ণের দোষ বললেন না যেহেতু 
তিনি বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন এবং 


আল্লাহর আদালতে দিতে হবে। 
সেদিকে সতর্ক করে রাসুলুল্লাহ (সা.) 


আবেদ সম্পর্কে তার ভালো করে জানা 


তখন মেয়েটিও নিজের ভুল স্বীকার 
তৎক্ষনাৎ তার মনে সেই 
আয়াতের অর্থের কথা মনে 
পড়ল। তখন মেয়ে বাবাকে বললো, 
তাহলে তিনি যা পড়ছেন যে, আল্লাহর 
একটা জাহান্নাম আছে সেখানে 
মানুষকে জ্বালানি বানাবেন তা কি 
ঠিক? বাবা বলল হা ঠিক। তখন 
মেয়েটির অন্তর সেই আল্লাহর প্রতি 
ঝুঁকে পড়ল। বাবাকে বললো, বাবা! 
তাহলে কেন তুমি আমাকে এতদিন 
জানাওনি? আমাকে কুরআনের বাণী 
শিখাওনি? অতএব এ মেয়েটি আল্লাহর 
কসম খেয়ে বলল আজ থেকে কোনো 
উন্নত বিলাসী খাবার আমি খাব না 
কোনো আরামদায়ক বিছানাতে আমি 
ঘুমাবো না যতক্ষণ না আমি জানতে 
পারবো জান্নাত কিংবা জাহান্নামে 


বলেছেন, 
4৪৮৪৭১০4855 
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153 ১৪ 85455 (৪45০ 829 
“সাবধান তোমরা প্রত্যেকেই 
দায়িতুশীল প্রত্যেককে তার 


অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা 
হবে পুরুষ তার ঘরের অভিভাবক 
তাকে তার অধীনে থাকা সন্তান ও 
বাকী সদস্যদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! 
হবে এভাবে মহিলা তার স্বামীর ঘরে 
একজন অভিভাবক তার থেকে তার 
অধীনদের ব্যাপারে কৈফিয়ৎ নেওয়া 
হবে ।”৯৬ 


একবার চিন্তা করুন আমি 
অভিভাবকের সংজ্ঞায় পড়েছি কিনা 
যদি পড়ি তাহলে নিশ্চিত আমাকে 
আল্লাহর চুলচেরা বিশ্লেষণের কাঠগড়ায় 


আমার ঠিকানা কোথায়। এভাবে 


দাড়াতে হবে আসুন আমরা 


মেয়েটি একজন খাটি আল্লাহর বান্দী 
হয়ে গেল সুবাহানাল্লাহ! চিন্তা করুন 
আমরা কি আমাদের মেয়েদেরকে 
ত জাহান্নামের সংজ্ঞা দিয়েছি 
নাকি প্রতিনিয়ত ও তাদেরকে 
জাহান্নামের জ্বালানী হিসেবে তৈরি 
করছি। আমরদের মা হিসেবে বাবা 
হিসেবে কি দায়িতি আছে একবার 
ভাবুন 


৭. দায়িত-কর্তব্যের 
অবহেলা হলে জবাবদিহিতা 

চরিত্র গঠনের শিক্ষা, দাওয়াতে 
শিক্ষা, কুরআন-হাদীসের শিক্ষা না দিই 
তাহলে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত এর 


মার্চ'২০ 


অভিভাবকরা সচেতন হই 
সন্তানদেরকে দিন শেখানোর ক্ষেত্রে 
অগ্রগামী হি। কেননা আল্লাহ কল্যাণে 
অগ্থগামী হওয়ার নির্দেশ প্রদান 
০০ 


12 চু 


৪০৬৮৪1৯৬ 
রা (রেহ.) বলেন, 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
কিয়ামতের পিতাকে সন্তান সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা হবে সন্তান থেকে পিতার 
হকের কথা জিজ্ঞাসা করার আগে 
কেননা আল্লাহ আগে সন্তানের 
অধিকার নিশ্চিত করেছেন, 
০6৮55 পে ডিন তঞ 
“মুমিনগণ তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে জাহামামের আগুন 
থেকে রক্ষা করো ।”৯৮ 


পিতামাতার অধিকার নিশ্চিত করেছেন 
নিম্ন ১6:৮5209%903)15 রব 
য়াত দিয়ে। সুতরাং আগে সন্তানের 
হক আদায় করতে হবে। 

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন সন্তানরা 
পিতা মাতার কাছে আমানত আর 
সন্তানদের অন্তর হলো সব ধরনের 
কলুষমুক্ত একটি পরিষ্কার কাগজের 
নেয় সেখানে যা আকা হবে তাই ধারণ 
করবে অর্থাৎ শৈশবের যা শিক্ষা দেওয়া 
হবে তাই সে কবুল করবে তাই 
সন্তানদেরকে কুরআনের শিক্ষায় 
শিক্ষিত করতে হবে নইলে তার জবাব 
ল্লাহর কাছে দিতে হবে উপরের 
আলোচনাতে একটি কথায় প্রমাণ হল 
সর্বাবস্থায় সন্তানের হকের ব্যাপারে 
ল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে 
হবে। 


৮. সন্তানের জন্য দুআ করা 
পিতা মাতার দায়িতৃ ও কর্তব্য 
আল্লাহ তাআলা সন্তানদের জন্য 
কিভাবে দুআ করতে হবে তা পবিত্র 
কুরআনে বলে দিয়েছেন, 
৩৬৮8৫9৮৯১28 ৫ ৫ 
“হে আল্লাহ! আমাদের এমন স্ত্রী এবং 
সন্তান-সন্ততি দান করুন যা হবে 
আমাদের জন্য নয়ন-গ্রীতিকর ।”২০ 
ন পাওয়ার জন্য দুআ করতে হবে 
স্‌ আমরা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা 
থেকে জানতে পারি, 
০৩:৮০৩৪৬০ 
“হে আল্লাহ! আমাকে সৎ সন্তান দান 
করুন ।”১১ 
সুতরাং প্রতিটি মা-বাবার উচিত তার 
আপন সন্তানদের জন্য দুআ করা । মা 
হিসেবেও সন্তান গঠনে অনেক দায়িতৃ 
রয়েছে যা অবশ্যই সুন্দর জাতি গঠনে 
সহায়ক হবে । পরিশেষে কিছু আদর্শ 
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ইমাম মালেক রেহ.)-এর মা 
ইমাম মালেকের আম্মা শৈশবেই ইমাম 
মালেক কে কুরআন শিক্ষা করতে 


বেলা মা ছেলেকে বললেন বাবা 
আল্লাহর কাছে আমানত রাখলে তিনি 
সেটা কখনো নষ্ট করেন না আমি 


পাঠান এবং নিজের ছেলেকে বিভিন্ন তোমাকে আল্লাহর কাছে আমানত 
আলেমদের মজলিসে পাঠাতেন হিসাবে রাখলাম। এভাবে ইমাম 
এমনকি মুহাদ্দিস ররীয়া রহ.)-এর আহমদ মায়ের অনুধ্েরণায় জগৎ 
কাছে পাঠানোর সময় বলেছিলেন তার বিখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন। এখানে কি 
কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন এর আগে তার আমাদের কিছু শিখার নেই? 
ইহতিরাম আদব তথা শিষ্টাচার শিখে 

নেবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 


ইমাম শাফিয়ী রেহ.)-এ মা 


শৈশবেই পিতা মারা যান ফলে মাকে 
তারই দেখতে হতো কিন্ত একসময় 


পিতার মৃত্যুর পর মায়ের কোলে বড় 
হন ইমাম শাফিয়ী (রহ.)। তার মা ও 
একজন প্রজ্ঞাবান ও প্রখর মেধার 
অধিকারী ছিলেন দুই বছর বয়সের 
সময় তাকে নিয়ে গাজা অঞ্চল থেকে 
চর্চা হতো সেখানে তাকে নিয়ে যেত। 
ফলে ইমাম শীফিয়ী (রহ.) শৈশবকাল 
থেকেই ইলমের পরিবেশে বেড়ে উঠেন 
এজন্যই তিনি জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন। 
তার ব্যক্তিত গঠনে তার মায়ের 
অবদান অনস্বীকার্য । 


ইমাম আহমদ রেহ.)-এর মা 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
এতিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন 
অভাবী সংসার ছিল তার মায়ের তবুও 
তার মা তাকে তার অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করেননি ইমাম আহমদ (রহ.)- 
এর স্মৃতিচারণ করে বলেন আমার মা 
আমাকে ভোর রাতে হিফজের জন্য 
উঠিয়ে দিতেন ওযুর জন্য গরম পানি 
দিতেন, এমন কি তিনি পরে আমাকে 
মসজিদ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতেন । 
আমাকে তিনি হাদীস শিখতে পাঠান । 
আর ছেলেকে এই বলে উৎসাহ দিলেন 
ইলমের জন্য সফর করা আল্লাহর 
নিকট হিজরতের মর্ধাদা রাখে । বিদায় 


মার্ট২০ 


দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। একদিন 
তার মা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 
স্বপ্নে দেখেন তিনি তাকে তার জন্য 
সকালে দেখলেন ছেলে ভালো হয়ে 
গেছে তখন তিনি ছেলেকে শিক্ষার 
জন্য পাঠান এবং আলেমদের মজলিসে 
প্রেরণ করেন এমনকি মা নিজেই তাকে 
দিয়ে আসতেন এভাবে মায়ের অক্রান্ত 
পরিশ্রমের বিনিময়ে আজ বিশ্বইমাম 
বুখারী (রহ.)-এর মতো একজন 
বিখ্যাত মনীষী পেয়েছে। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:১৫১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 

ও আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬:৬৬ 

+ আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:১৩ 

« আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবুত, ২৯:৮ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২০০, 

হাদীস: ১৩৮৫ 

" আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৩২ 

” আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:১৭ 

৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৪, পৃ. ৪৯১-৯৪২, হাদীস: ২০৯৭০ 

৯”. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: 
১৯৫২ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-আলাক, ৯৬:১-৪ 
১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৮১, 
হাদীস: ২২৪ 
৩৩:৬৭-৬৮ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-নাহল, ১৬:১২৫ 
* আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬:৬৬ 
* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ৯ ২০০১ খরি.), খ. ২, পৃ. &, 
হাদীস: ৮৯৩ 
১* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ২:১৪৮ 
৯ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬:৬৬ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবৃত, ২৯:৮ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪ 
২ আল-কুরআন, সুরা আস-সাফফাত, 
৩৭:১০০ 


পথশিশু 

মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 
পথশিশুরা ফুটপাতে আজ 
অনাহারে থাকে, 

তাদের প্রতি কেউ কি মায়া 
একটুখানি রাখে? 
বর্ষাকালে পায় না তারা 
থাকার মতো ঘর, 

এই ধরাতে প্রভূ বিনে 
সবাই তাদের পর। 


ভালো খাবার পায় না তারা 
গরীব তারা; ভালো খাবার 
তাদের জন্যে নাই। 


মাঘের শীতে নেই তো তাদের 
দু'নয়নে ঘুম, 
তাদের মনে ইচ্ছে প্রবল 
পেতে খানিক উম। 


আমরা তাদের রাখলে খবর 
কাটবে সুখের রাত, 

আসুন সবাই, দিই বাড়িয়ে 
ভালবাসার হাত । 
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৪ -৯0৩71255 


তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ ভয় করা, 
বিরত থাকা । পরিভাষায় আল্লাহ ও 
রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলি মান্য 
করা ও তাদের নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত 
থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। হযরত 
আলী (োষি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে 


সচ্ছল জীবনের সন্ধান: 


শরয়ী পথ ও পন্থা 


05 28675802 ধর ওজন্ছ এ ভে 652 

৪৩০৫০: ৬৫০ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি 
তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে 
দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে 


রিযুক দান করেন, যা সে কল্পনাও 


তিনি চমৎকার ছন্দময় ভাষায় 
তাকওয়ার সংজ্ঞা দেন, 


১২১০৬ ০50241৩৮81৬ 


-0৯০0152 ১৯০০3৪ ৭1220 5 
“আল্লাহকে ভয় করা, কুরআনের 
নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা, 
অল্পে তুষ্ট থাকা ও মৃত্যুর জন্য সদা 
প্রস্তুত থাকাই হল তাকওয়া ৷? 

ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) 
তাকওয়ার ব্যাখ্যা দেন, 

৬০৫৯ 2015 3৪ 4০০৬৯ 01 4588 এ 0 


এ 
উপস্থিতি এবং তার নিষিদ্ধ জায়গায় 
তোমার অনুপস্থিতির নাম তাকওয়া ।' 
তাকওয়ার সাথে রিক লাভের গভীর 
সম্পর্ক রয়েছে। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ 
কুরআন শরীফের অসংখ্য আয়াতে 
তাকওয়ার সাথে রিযুকের কথা উল্লেখ 
করেছেন। যেমন- আল্লাহ তাআলা 


মার্চ'১০ 


করতে পারে না।” 


আল্লামা কুরতুবী রেহ.) এ আয়াতের 
শানে নুযুলে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) সূত্রে আওফ ইবনে মালিক 
আল-আশজায়ী (রাযি.)-এর একটি 
ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হযরত আওফ 
ইবনে মালিক (োযি.)-এর সন্তান 
হযরত সালিম (রাযি.) মুশরিকদের 
হাতে বন্দি হন। তখন হযরত আওফ 
(রাষি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে 
এসে অভিযোগ করলেন, ইয়া 


তারা তাই করলেন। কিছুক্ষণ পর 
দেখা গেল, হযরত সালিম (োি.) 
শক্রর উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে মুক্ত 
ফিরে আসছেন, আর তার সাথে চার 
হাজার ভেড়া । হযরত আওফ ইবনে 
মালিক (রাষি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
কাছে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং 
ভেড়ার বিধান জিজ্ঞেস করলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তা তোমার 
জন্য বৈধ । তখন উক্ত আয়াত নাযিল 
হয়।২ 

হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
এর ০৫16 সি (5৪ 0) 
“আমার এমন একটি আয়াত জানা 
আছে, যদি মানুষ তা গ্রহণ করত 
তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে 


রাসূলুল্লাহ, শত্রুর হাতে আমার সন্তান 


যেত। অতঃপর এই আয়াতটি 


বন্দি হয়েছে, ফলে তার মা অস্থির হয়ে 
পড়েছে। আমি কী করতে পারি?” 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
135-:5১109৫5 475 ০-৮0% ও 
148312835০৮ ৯০৩ 
“আল্লাহকে ভয় কর, ধৈষ ধারণ কর 
এবং উভয়ে 44318৫839৩৮ ১ বেশি 
পরমাণে পাঠ কর ।' 


তেলায়াত করলেন ।5 

অনুবূপ একটি বর্ণনা মু'জামে 

তাবরানীতে হযরত মুআয ইবনে 
জাবাল (রাষি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 

3455. 15981181200 উর 

75654807255 7575:55)2॥ 


2৮1 ১ ৫৮ 


35202585554522865% 


.0:3১]] স্ব ৩০০৩৫ 
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ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


“হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর 


“রাসূলুল্লাহ সা.) যখন অভাবের 


ভয়কে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ কর, কোন 


সম্মুখীন হতেন, নিজ পরিবারকে ডেকে 


পণ্য ও ব্যবসা ছাড়া রিয্‌ক লাভ 
করবে। অতঃপর উক্ত আয়াত 
তেলায়াত করলেন ।"ঃ 


ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 
ঈমানের পর সবচে' বড় ইবাদত 
নামায । নামাযের মাধ্যমে মানুষ নিজ 
প্রভুর সাথে একান্ত আলাপে মগ্ন হয়, 
নিজের দুঃখ-দুর্দশা ও প্রয়োজনের কথা 
তার কাছে পেশ করে। এজন্যই 
নামাযকে মুমিনের মেরাজ বলা হয়। 
নামায রিষ্‌ক লাভ ও প্রয়োজন পূরণের 
শ্রেষ্ঠতম উপায়। আল্লাহর প্রকৃত 
বান্দাগণ নামাযের মাধ্যমেই তাদের 
যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধান 
করেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


88905090245 
“তোমরা ধের্য ও নামাযের মাধ্যমে 
সাহায্য প্রার্থনা কর ।” 
তাই প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য 
বিষয়ের সম্মণীন হতেন নামাযে 
দাড়িয়ে যেতেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
৪,৩৫৪৫7৬৫০৮০ 58৮৬ এসি 225 

৪ ৪) 82524850 
“তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের 
আদেশ দাওএবং নিজে তার ওপর 
অটল থাক, আমি তোমার কাছে রিয্‌ক 
চাই না, বরং আমি তোমাকে রিযৃক 
দান করব। আর শুভপরিণাম 
তাকওয়ারই।”* 
আল্লামা ইবনে কসীর (রহ.) হযরত 
সাবিত (োযি.)-এর সুত্রে বর্ণনা 
করেছেন, 
:9965202 হদ ঠু পু ৮৫9৩ 


27. £ 
.01১1০19- 207 


বলতেন, “হে আমার পরিবার, তোমরা 
নামায পড়, নামায পড় |”? 


সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসও ছিল 
তাই; তারা যখনই অভাবে কিংবা অন্য 
প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ 
করতেন। যেমন হযরত আবু উমামা 
(রাযি.)-এর ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা 
যায়: 


৮৭৫৫১128521 ৮০৫52 


4০ 408৯4 2 2 
5): এ 2 20৭৮৪ 9৮০৭ 
5 ২. কি 

5 ও ০১০ 3১৭ 19 5 এত 


৫ 


০. রা ৩ ০০ ৭ 2 রি এ 5 
হি ধন চা :০0 415১০০। ৬৪9 


০5 


৪ 


১8128 822২8571827 55582 8-8 

4 হন কি 

ও ক এপ উল আও ০ 
রা রঙ রহ 


০.4. 


/51715:1861 ত এও 
০১৮ ০০ এ 3৬ 22418 ]| 
এন ৩৮1০01৩০০৬২ পণ 
১৩7০০৯০95০5 ০0৬৮৬ 
6 ১৩৫2 ৬ ১9 

19] 
“যে ব্যক্তির আল্লাহর কাছে অথবা 
কোনো মানুষের কাছে কোনো 
প্রয়োজন দেখা দেবে, তার উচিত 


হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী 
(রাযি.) বর্ণনা করছেন, একবার প্রিয় 
রাসূলুল্লাহ (সা.) মাসজিদে প্রবেশ করে 
আবু উমামা নামক আনসারী সাহাবীকে 
সেখানে দেখতে পেলেন । তখন তাকে 
বললেন, “হে আবু উমামা, কী ব্যাপার, 
এই অসময়ে তুমি মসজিদে কেন? 
তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও খণের বোঝার 
কারণে । অতঃপর রাসূল (সা.) তাকে 
সকাল-সন্ধ্যা পড়ার জন্য একটি দুআ 


লাতুল হাজাত নামে 


ভালভাবে অযু করে দু'রাকআত নামায 
পড়া। অতঃপর আল্লাহর প্রসংশা ও 
রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করে এ দুআ 
পড়া: 


০10০5 ৭700040%181213 
০৬4] না ০১৮ লাক 
১৩ ৪০০৮৬ এ এ ও 0 
3 54805 পা 4$ ০৮৯০০ 


পে ৬ উঠ একি এ ০ 
০1915 ৫ 31৮94৫ 
“সেই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য 


নেই যিনি সহনশীন ও দয়াময় ৷ মহান 
ল্লাহ অতি পবিত্র যিনি বিশাল 


পরিচিত। বিখ্যাত সাহাবি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাষি.) 


রশের অধিপতি | সমস্ত প্রসংশা বিশ্ব 
জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য । 


থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন 
আমল চাই যা আপনার রহমতের 


মার্ট২০... __0 আত্তান্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


মাধ্যম ও মাগফিরাতের কারণ হবে। 
আমি আপনার কাছে সমস্ত ভালো 
কাজে অংশ ও সব ধরণের গোনাহ 
থেকে মুক্তি চাই। আমার সকল 
গোনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন, সকল 
দুশ্চিন্তা দূর করে দিন এবং আমার 
যাবতীয় প্রয়োজন-যার প্রতি আপনি 
সন্তষ্ট-পুরণ করে দিন। হে পরম 
দয়াময় 1৮৯ 

অন্য হাদীসে হযরত আবুদ দারদা 
(রাি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, 
এসবি 
১৪4৫5582৮১০ 


1৯5 
“যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ অযু করবে। 
অতঃপর ভালোভাবে দ্ু'রাকআত 
নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে 
চাইবে, সে যা চায় আল্লাহ তাকে তা-ই 
দান করবেন, সাথে সাথে বা 
বিলম্বে ।'১ 


পাচ. দরুদ পাঠে প্রাচুর্য আসে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠ 
করা একটি বরকতময় গুরুত্বপূর্ণ 
আমল । যুগে-যুগে রাসূলপ্রেমিকগণ 
বিভিন্ন সমস্যায় এ আমলকে উত্তরণের 
মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে প্রভূত 
কল্যাণ লাভ করেছেন। পার্থিব 
প্রয়োজন পুরণ, চিন্তা-পেরেশানি দূর 
হওয়া এবং রিষ্‌কে প্রশস্ততা আসার 
সাথে এ আমলের বিশেষ একটা 
সম্পর্ক রয়েছে। যেমনটি বিভিন্ন হাদীস 
থেকে অনুমান করা যায়। হযরত 
আনাস রোষি.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 
১৮৯০৩ উজ জি ৩2 


র্ঘ রি 
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কুহু শত 4 


পরী ৩ নিব ৩ &: ০ 
এ 


5৮৯12৬৪৩০৩৩ 
230 ০1 ৩৪ ৩১১৫ 
“যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার প্রতি বেশি 
স্থানে সে আমার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত 
হবে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন রাতে 
অথবা দিনে আমার ওপর দরুদ পড়বে 
আল্লাহ তাআলা তার একশটি প্রয়োজন 
পূর্ণ করবেন; সন্তরটি পরকালীন, 
ত্রিশটি ইহকালীন |”, 
অন্য হাদীসে হযরত তুফাইল ইবনে 
উবাই ইবনে কা'ব (রাষি.) কর্তৃক 
বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
৫৫৫০৪১৮৪০2৫ 145০৮ 
(০815) :4৮$ ₹৩১০৬০৫ লা 


5১) 805 4৩ 67:4৬ শি ৩3:46 
09) :00$ 45201: 444 পু 58 
৩9:46 44৫৮ 2 ৩১০96 49 
৮০786 ০50 05 ০4৪ ৬) 8 5 ১2 ৬ 
৫5 ৩১০ ৩এ কে সা 

(55 0 555195445৬৫) 
“হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার 
প্রতি অধিকহারে দরুদ পড়তে চাই, 
অতএব আমার দুআর মধ্যে আপনার 
দরুদের জন্য কতটুকু অংশ রাখব? 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তুমি 
যতটুকু চাও।” হযরত কা'ব বলেন, 
আমি বললাম, চতুর্থাংশ? তিনি 
বললেন, “তুমি যা চাও। তবে বেশি 
পড়লে তোমার জন্য উত্তম হবে। 
কা'ব বলেন, তখন আমি বললাম, 
তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, “তুমি 
যতটুকু চাও। তবে বেশি পড়লে 


তোমার জন্য ভালো হবে। কা'ব 
বলেন, এরপর আমি বললাম, তাহলে 
দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, “তুমি 
যতটুকু চাও। তবে বেশি পড়লে 
তোমার জন্য কল্যাণকর হবে ।' কা'ব 
বলেন, আমি বললাম, র পুরো 
দুআজুড়ে আপনার দরুদ রাখব? তিনি 
বললেন, “তাহলে তোমার যাবতীয় 
চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার 
গোনাহ ক্ষমা করা হবে।”৯২ 


* আল-কুরআন, সুরা আত-তালাক, ৬৫:২ 

২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ন ১৯৬৪ খ্রি.), 
খ. ১৮, পৃ ১৬০ 

ও আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ১৮, পৃ ১৬০ 

*  আত-তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়িয়ীন, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৪), 
খ. ১, পৃ. ২২৩, হাদীস: ৪১৫ 

« আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৫ 

১ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৩২ 

" আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০৩ খরি.), খ. ৪, 
পৃ. ৫১৮, হাদীস: ২৯১৫ 

” আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫ 

৯ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৪৭৯ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৪৫, পৃ. ৪৮৯, হাদীস: ২৭৪৯৭ 

* আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. 
৪৩৫, হাদীস: ২৭৭৩ 

*২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউিল কবীর - 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬৩৬, হাদীস: 
২৪৫৭ 
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একটি ভুলে যাওয়া ভূমিকা 


ভূমিকা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব । শুধু কিছু পুরুষ দায়ীদের 
ইসলামের ইতিহাসের একদম দাওয়াতী কাজ থেকে মেয়েদের দূরে স্ত্রী ও মেয়েদের মাঝে উপযুক্ত 
সূচনালগ্ন থেকেই থেকেই দীনের রাখা হয়েছে। আমরা যদি বাস্তবতার ইসলামি জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। 


মৌলিক সত্য প্রচারে নারীদের ভূমিকা 
ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সুমাইয়া 
(রাযি.)-এর আত্মত্যাগ থেকে শুরু 
করে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 
হাদীস সং্রহ পর্যন্ত দীনের প্রচারে ও 
প্রসারে মেয়েরা সহায়ক ভূমিকা পালন 
করে এসেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, 
বর্তমান সময়ে ইসলামি জাগরণে 
উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিতের 
প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হচ্ছে যা দীন 
প্রচারকে কিছু অভিজাত শ্রেণির মাঝে 
সীমাবদ্ধ রেখেছে । এর ফলে মেয়েদের 
মাঝে দাওয়াতী কাজের ব্যাপ্তি খুব 
সীমিত হয়ে পড়েছে। 

মেয়েদের মাঝে দাওয়াতী কাজ 
আসলে আরও অনেক বেশি 
মনোযোগের দাবিদার কিন্তু এখন পর্যন্ত 
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দিকে তাকিয়ে দাওয়াতী কাজের অবস্থা 


৫. বেশিরভাগ মেয়েরা উপলব্ধি করে 


ও বর্তমানে এই ক্ষেত্রে মেয়েদের 
অবস্থানের প্রতি নজর দেই তাহলে 
সহজেই আমাদের নিম়োক্ত 
সমস্যাগ্তলো চোখে পড়বে, 

১. মেয়েদের মাঝে ও মেয়েদের দ্বারা 
দাওয়াতী কাজ করার সক্ষমতার 
অভাব । 

২. ব্যবহারযোগ্য যে সীমিত সম্পদ 
রয়েছে তার অপব্যবহার ও সেই 
সাথে মেয়েদের পক্ষ থেকে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব । 

৩.দাওয়াতী কাজের পরিকল্পনায় 
মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গ্তলোকে অবহেলা করা বা বাদ 
দেওয়া । 

৪.মেয়ে দায়ীদের মাঝে ভালো 
প্রশিক্ষণ ও দীনের মৌলিক জ্ঞানের 


না যে তাদের স্বামীদের জন্য 
দাওয়াতী কাজে অংশ নেওয়া 
বাধ্যতামূলক। যার ফলে তারা 
স্বামীদের সময় দেওয়ার গুরুতৃকে 
অনুধাবন করে না। আর এ কারণে 
ঘরের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করে। 

৬. বেশিরভাগ মেয়েদের মাঝে দীনের 
সাধারণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। 

৭. মেয়েদের দাওয়াতী কর্মসূচি ও সেই 
সাথে সামগ্রিক দাওয়াতী কর্মসূচি ও 
প্রতিষ্ঠান বিরল। যেগুলো আছে 
সেগুলোও সুসংগঠিত না । 


সমস্যার মূল যেখানে 
বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা মেয়েদের 
মাঝে দাওয়াতী কাজের দুর্বলতা ও 
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অবহেলার পিছনে মূল কারণ । এইসব 
বাধাকে চিহিত করতে পারলে তার 
বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব । 

একটা প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, বহু 
পুরুষ দাওয়াতী ক্ষেত্রে মেয়েদের 
ভূমিকা ও দায়িত্বের গুরুতু উপলব্ধি 
করে না। প্রায় সময়ই আমরা দেখি 
পুরুষরা দাওয়াতী ক্ষেত্রে মেয়েদের 
অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে থাকে । 
এভাবে অন্য মুসলিমদের প্রতি ও 
বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাদের দায়িতৃ 
পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম 
প্রচারের দায়ি ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে 
প্রতিটা মুসলিমের ওপর ন্যস্ত করা 
হয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে ড. আয়িশী হামদান, 
মিনেসোটার মিনিয়াপলিসে অবস্থিত 
ইসলামিক ত্যাডুকেশন ফাউন্ডেশনের 


ংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা খুবই 
রুত্ৃপূর্ণ।' তিনি ক্লিনিক্যাল 
সারিকা পিএইচডি করেছেন, 
যেখানে তার স্পেশালাইজেশন ছিল 
শিশু ওপরিবার বিষয়ে । টুইন সিটিতে 
একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
শিক্ষকতা করেন। বছর দুয়েক আগে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া তার এ প্রতিষ্ঠানটির 
একটা লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম নারী- 
পুরুষদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা 
ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
প্রশিক্ষণ দেওয়া । তিনি আরও বলেন, 
“স্বামীদের উচিৎ তাদের স্ত্রীদের দীনের 
বার্তা প্রচারে উৎসাহিত করা। তারা 
যখন দাওয়াতী কাজে বাইরে যায় 
তখন স্ত্রীদের সাথে নিতে পারে। 
সঠিকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন 
করতে শেখাতে পারে । 
আরও নির্দিষ্ট একটি প্রতিবন্ধকতা 
হচ্ছে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার 
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ব্যাপারে দায়ীদের মাঝে অনিশ্চয়তা 


কখনো আবার মেয়েরা কক্ষচ্যুত হয়ে 


কাজ করে। তাদের অনেকেই উম্মাহর 
বর্তমান পরিস্থিতিতে আবেগাপ্লুত ও 
বিভ্রান্ত। এমনকি এই কারণে তারা 
নিজের পরিবারের প্রতি সঠিক 
মনোযোগ দিতেও অবহেলা করে। 
তাদের সমস্ত শক্তি বাড়ির বাইরে কাজ 
করেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এই 
অসমতা শুধু পরিবারকেই ক্ষতিগ্রস্থ 
করে না বরং পুরো সমাজকেই 
ক্ষতিগ্রস্থ করে। 

মেয়েদের শিক্ষার স্তর, তাদের অবস্থান 
এবং দায়িতের প্রতি সচেতনতা একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শিক্ষা 
ও সচেতনতা কমে গেলে তাদের 
দেওয়ার মনোভাব কমে যায়, ত্যাগ 
স্বীকারের মানসিকতা কমে যায়। ড. 
হামদান বলছিলেন, “দুঃখজনকভাবে, 
খুব বেশি মুসলিম মেয়ে মনে করে না 
যে তারা ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জানে 
ও তা অন্যদের জানাতে পারে । তাদের 
বুঝতে হবে যে এই জ্ঞান অর্জন করে 
তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া 
তাদের দায়িত্ব । অনেক মেয়ে বিভিন্ন 
কারণে মানুষের সামনে কথা বলতে 
অস্বস্তিবোধ করে। এ কারণে কিভাবে 
দাওয়াতী কাজ করতে হয় তার ওপর 
আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। মেয়েরা যেন 
প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে 
আত্মবিশ্বাসের সাথে মুসলিম হিসেবে 
গুরুত্বপূর্ণ ও প্রায়শই অবহেলিত এই 
দায়িত পালন করতে পারে, তার জন্য 
যাচ্ছি। 

ভোগ-বিলাসিতা মেয়েদের বাধ্য করে 
সেসবের পেছনে বেশি সময় দিয়ে 
দাওয়াতী কাজের পেছনে কম সময় 
দিতে, যদিও বা সেটা হালাল 
বিলাসিতাও হয়। যখন তারা অধিকার 
ও কর্তব্যের মাঝে ভারসাম্য বজায় 
রাখতে পারে না তখনও এমনটা হয় 


যায়, ভুলে যায় যে ঘরের কাজই হচ্ছে 
তাদের প্রধান কাজ। এই ভূমিকাকে 
অবহেলা করার ফলে বা অগ্রাধিকার 
নির্ধারণকরতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে 
কিংবা এমন কোন কাজ যা তাদের মূল 
লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তাতে 
জড়িয়ে পড়ার কারণে তারা ঘরে ও 
বাইরে দাওয়াতী কাজে নিজেদের 
ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ড. 
হামদীন আরও বলেন, “অনেক মেয়ের 
জন্যই ঘরের ভেতর স্ত্রী, মা, রীধুনী ও 
শিক্ষিকার কাজগুলো এত বেশি সময় 
সাপেক্ষ যে প্রায় সময়ই দাওয়াতী 
কাজে অংশগ্রহণের প্রধান বাধা হচ্ছে 
সময়ের অভাব । এই কারণে ঘরে ও 
বাইরে স্ত্রীদের দায়িত পালনে স্বামীদের 
সহযোগিতা করা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
আরও একটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, 
বেশিরভাগ দাওয়াতী সংগঠনগুলো 
মেয়েদের প্রাণশক্তিকে আত্তস্থ ও 
সদব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে । সেই 
সাথে তারা নিজেদের দাওয়াতী 
কর্মসূচির মাঝেও এমনভাবে 
সামঞ্জস্যতা আনতে পারেনি যাতে করে 
মেয়েরা তাদের মৌলিক সম্পদ 
হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । 

মিডিয়া ও এই বিশৃঙ্খল সমাজের 
আরও অনেক উপাদানই মুসলিম 
ফেলে থাকে । এই মানসিক বৈকল্য 
অনেক মেয়েকেই তাদের দায়িত্ব থেকে 
দূরে সরিয়ে রেখেছে ও তাদের মনে 
ইসলামের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করেছে। 


মুসলিম মেয়েদের 

যেমন হওয়া উচিৎ 

দায়ী: এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: 
সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী আমেরিকায় 
অন্য যে কোন শ্রেণির তুলনায় 
মেয়েদের ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা 
বেশি। কানাডা, ইংল্যান্ড ও আরও 
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অনেক জায়গার ক্ষেত্রে এই কথা বলা 


সেবা দিতে পারে এমন পুরুষের 


যায়। ডমিনিকান রিপাবলিকে আল- 
জুমুআ ম্যাগাজিন কর্তৃক পরিচালিত 
এক সার্ভেতে দেখা গেছে যে 
স্থানীয়দের মাঝে যারা ইসলাম গ্রহণ 
করেছে তাদের ৭৫%ই হচ্ছে মেয়ে। 


. ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা 


অভাব রয়েছে। তাই যোগ্যতা 
সম্পন্ন মেয়েদের এই কাজটা করা 
উচিৎ। 


ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বেশি। তারা 


এই কারণে দাওয়াতী কাজে মেয়েদের 

ংশগ্রহণ ভীষণ জরুরি । “শাহাদাহ 
উচ্চারণের মাধ্যমেই দীনের দাওয়াত 
দেওয়া শেষ হয়ে যায় না। ড. 
হামদান বলেন। “অন্য ধর্মের মেয়েদের 
ইসলাম গ্রহণে সাহায্য করার জন্য 
মেয়েদের দরকার, ইসলামে আসার 
পর তাদের প্রতি সাহায্যের হাত 


বাড়িয়ে দেওয়া ও প্রয়োজনীয় 
দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য তাদের 
দরকার । আসলে বহু কারণেই 


মেয়েদের দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ 

করা জরুরি: 

১. মেয়েরা সহজেই অন্য মেয়েদের 
সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে 
পারে, যা ছেলেরা পারে না। 
মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অন্য 
মেয়েদের কথা, কাজ ও আচরণের 
দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। মেয়েদের 
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের খুঁটিনাটি ও 
সমস্যা চিহিত করতে মেয়েরাই 
বেশি উপযুক্ত। 

২. মেয়েরা বেশি ভালো বুঝতে পারে 
কোন দিকে মেয়েদের দাওয়াতী 
কাজের প্রয়োজনীয়তা বেশি। 
তারাই অগ্াধিকার ভিত্তিতে 
দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে 
সক্ষম কারণ তারা এ ক্ষেত্র সম্পর্কে 
তুলনামূলক বেশি পরিচিত । 

৩. ব্যক্তিগত দাওয়াতী কাজ হোক বা 
মেয়েদের ফোরাম অথবা মিটিং 
হোক, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা 
মেয়েদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে 
বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। 

৪. বহু মুসলিম মেয়ের দিক-নির্দেশনা 


গর্ভধারণ করে, সন্তান জন্ম দেয় ও 
প্রতিপালন করে। বাবার চেয়ে 
মায়ের সাথে সন্তানদের বন্ধন বেশি 
দৃঢ় হয়। মেয়েরা সন্তানদের সাথে 
ঘরে থাকে আর তাই তারা যেভাবে 
চায় সন্তানরা সেভাবেই বড় হয়। 
যদি তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ 
পরিচালনা করা না হয় তাহলে 
অনেক কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে 
না। 


.মেয়েরা তাদের স্বামীদের ওপর 


বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে । যদি 
তাদের ঈমান ও চরিত্র দৃঢ় হয় 


দাওয়াতী ক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েদের 
কাজ পুরুষদের কাজকে আরও 


শক্তিশালী করে। যেখানে ছেলেরা 
পৌছাতে পারেনা সেখান পর্যন্ত তাদের 
কাজের বিস্তৃতি। দুঃখজনকভাবে 


মেয়েদের এই ভূমিকাকে স্তুলভাবে 
উপেক্ষা ও অবমাননা করা হয়। 
দাওয়াতী ক্ষেত্রে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করতে পারে কারণ 
প্রকৃতিগতভাবে তারা পুরুষের আত্মিক 
ও মানসিক সান্তনাদানকারী। একজন 
পুরুষ যদি শুধুই তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকে তাহলে সে নিজের সমস্যার 
সাথেই কুলিয়ে উঠতে হিমশিম খায়, 
দাওয়াতী কাজ করা তখন তার জন্য 
সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এই কারণে 
এই পথে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে। 
রাসুল (সা.)-এর প্রতি খাদিজা 
(রাযি.)-এর সহানুভূতি ও সাহায্য এই 


তাহলে তারা তাদের স্বামীদেরও 
দৃঢ়তা অর্জনে খুব ভালো সাহায্য 
করতে পারে। 


আছে। দাওয়াতী কাজে সেগুলোর 
গুরুত্ব দিতে হবে। যখন কোন 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ । রাসুল (সা.)-এর যেসব 
সাহাবীরা হাজার মাইল পথ পাড়ি 
দিয়েছিলেন মানুষের কাছে এই নতুন 
দীনকে পৌছে দেওয়ার জন্য তারাও 
তাদের স্ত্রীদের সহযোগিতা 


দাওয়াতী কাজের পরিকল্পনা হাতে 


পেয়েছিলেন । 


নেওয়া হয় তখন এসব গুণের কথা 

মাথায় রাখতে হবে, যেমন- 

৬ মেয়েরা অন্তরে যা বিশ্বাস করে 
তা দৃঢ়ভাবে প্রকাশের সহজাত 
ক্ষমতা রাখে । ড. হামদান 
বলেন, “মেয়েরা সাধারণত কথা 
ও আবেগের ক্ষেত্রেও বেশি 
শক্তিশালী হয় ।” 

৬ মেয়েরা মাঝে মাঝে ইচ্ছাশক্তি 
ও দিকনির্দেশনার অভাব বোধ 
করে। তাই তাদের শক্তি ও 
প্রেরণা অর্জনে অন্য মেয়েদের 
সাহায্য প্রয়োজন । 


ও শিক্ষার প্রয়োজন কিন্তু তাদের এ স্ত্রী ও সুহৃদ: কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা 
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আজকের দিনের অনেক মেয়েই 
তাদের এই ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন 
না, জীবনে ধারণ করা তো পরের 
কথা । মেয়েরা মনে করতে পারে যে 
বিয়ের পর ঘর হচ্ছে তার জন্য 
আরামের জায়গা । মেয়েদের এখনো 
বুঝতে বাকি আছে যে বিয়ে হচ্ছে 
সং্্রাম, ত্যাগ ও দায়িতের সূচনা । 

মেয়েদের ভূমিকা দরজার কাছে এসেই 
শেষ হয়ে যায় না। অন্যদের কাছে 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ হওয়ার মাধ্যমে, 
সহদয়, নমর ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দ্বারা 
সে অন্যদের মনে বিরাট প্রভাব 
ফেলতে পারে। সে সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দিতে পারে। আনন্দ-বেদনা 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
ভাগাভাগি করতে পারে । সে মানুষের 


হযরত উম্মে সুলাইম (রাযি.) তার 


পরিস্থিতি বুঝে দীনের প্রতি তাদের 
আহ্বান জানানোর সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ 
কাজে লাগাতে পারে । 


প্রয়োজন প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

যেসব মেয়েরা নিজেদের ভূমিকা 
বুঝেছিল তারা নিজেদের সুশিক্ষায় 
শিক্ষিত করতে শুরু করেছিল। শিক্ষা 
ও তারবিয়াতের অধিকার অর্জন করতে 
শুরু করেছিল। হযরত আবু সাইদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন । 
একজন মহিলা রাসুল (সা.)-কে 
বলেছিল, “লোকেরা আপনাকে ব্যস্ত 
রাখে আর আমরা আপনাকে যথেষ্ট 
সময় পাই না। আপনি কি আমাদের 
জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করবেন? তিনি 
অঙ্গীকার করেছিলেন একদিন তাদের 
সাথে দেখা করে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে 
শিখাবেন।” (সহীহ আল-বুখারী) 

রাসুল (সা.)-এর মহিলা সাহাবীদের 
এই সচেতনতা ও তাদের প্রতি তার 
মনোযোগ এক উজ্জল দৃষ্টান্ত এবং 
মুসলিম মেয়েদের জন্য গর্বের প্রতীক। 
এমন আরও কিছু উদাহরণ আছে যা 
আমাদের ভাবতে শেখায়: 


ছেলে হযরত আনাস ইবন মালিক 


হয়েছিল ও তার ছেলের সাহচর্ষের 
প্রয়োজন ছিল। 


(রাযি.)-কে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা 
দিতেন, যদিও তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ 


আমরা যদি আরও বড় পরিসরের 
দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে 


করেননি । যখন অমুসলিম অবস্থায় 


আল্লাহর দীনের জন্য মুসলিম মেয়েরা 


আবু তালহা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন 
তখন তিনি বলেছিলেন যে, ইসলাম 
হবে তার মোহরানা । তিনি ইসলাম 
গ্রহণ করেন এবং তারপর হযরত উম্ম 


কত বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে। 
হযরত সুমাইয়া (রাযি.) মুসলিম 
হওয়ার কারণে আবু জাহেলের হাতে 
জীবন দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 


সালামা (রোযি.) তাকে বিয়ে করেন। 
তিনি তার ছেলে হযরত আনাস 
(রাযি.)-কে রাসুল (সা.)-এর দাস 


ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ এবং 
প্রথম নারী। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
প্রথম স্ত্রী হযরত খদিজা (রাযি.) 


করেছিলেন। হযরত উম্মে হাকীম 


অনেক ধনী ছিলেন। তিনি তার অর্থ 


(রাযি.)-এর স্বামী তার কারণে ইসলাম 


উদারহস্তে ব্যয় করেছিলেন দীনের 


গ্রহণ করেন ও আদি ইবন হাতেমের 
খালা তাকে ইসলামের পথে নিয়ে 


দাওয়াতের কাজে। হযরত উম্মে 
সালামা (রাযি.) হিজরত করার সময় 


আসেন। হাবিব আল-আযামীর স্ত্রী 


তার স্বামীকে ছেড়ে এসেছিলেন ও 


তাকে রাতে ডেকে তুলতেন সালাত 


তার সন্তানকে নির্যাতিত হতে 


আদায় করার জন্য ৷ হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-এর মেয়ে হযরত আসমা 
(রাযি.) তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ 


দেখেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হযরত 
উম্মে আম্মারা (রাযি.) রাসুল (সা.)-কে 
রক্ষায় যুদ্ধ করেছিলেন। আর 


ইবনুয যুবাইর (রাষি.)-কে বারণ 


যুদ্ধাক্ষেত্রে আহতদের সেবা করার 


করেছিলেন মৃত্যুর হাত থেকে বাচার 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তো মুসলিম মেয়েরা 


জন্য কোন হীন উপায় অবলম্বন 
করতে, যদিও তার তখন অনেক বয়স 


এতিহাসিকভাবেই পালন করে 
এসেছে। 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০০0%. ০017/])817)1-179-121019-7801078 


তাহারাত-পবিত্রতা 

সমস্যা: বিভিন্ন দুআর পুস্তিকায় অযুতে 
প্রতি অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ 
পাঠের কথা উল্লেখ রয়েছে। অনেকে 
বলে দুআসমূহ সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত নয় । আমি জানতে চাই, উক্ত 
দুআসমূহ পাঠ করা উত্তম হবে নাকি 
পাঠ না করা উত্তম? 


রায়হান মাহমুদ 
কক্সবাজার 


করেন। এই ব্যাপারে খুব সতর্ক 
থাকতে বলেন এবং তায়াম্মম করে 
নামায পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। 
আমি জানতে চাই, এমতাবস্থায় 
ডাক্তারের পরামর্শে তায়াম্মুম করে 
নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে 
কি? 


রাশেদ ফরহাদ 
চট্টগ্রাম 


সমাধান: রোগের কারণে যদি অভিজ্ঞ 


সমাধান: বিভিন্ন দুআর পুত্তিকায় প্রতি 
অঙ্গ ধোয়ার সময় যে দুআসমূহ পাঠের 
কথা উল্লেখ রয়েছে, মুহাদ্দিসীনের মতে 
তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
বরং বর্ণনাগুলো ভিত্তিহীন। তবে 
দুআসমূহ সুন্দর অর্থবহ ও সালাফদের 
আমল দ্বারা প্রমাণিত। সুননত মনে না 
করে সালফে সালেহীনের আমল 
হিসেবে দুআ গুলো পড়া যেতে পারে। 
তাই ফুকাহায়ে কেরাম তাকে ওযুর 
আদবে উল্লেখ করেছেন। দুআসমূহ না 
পড়লে ওযুর ফযীলতে কোনো ধরনের 
ক্ষতি হবে না। আল-মানারুল মুনীফ ইবনে 
কাইয়ুম জাওজী: ১২২, তালখীসুল হাবীরঃ 
১/১৭৪,  হাশিয়াতুত তাহতাবী: ৭৬, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/২৫২ 

সমস্যা বর্তমান আমাদের দেশে 
ডাক্তারগন চোখের যে কোন 
অপারেশনের পর এক সপ্তাহ যাবত 
মুখে পানি ব্যবহার করতে নিষেধ 


মার্চ২০ 


ডাক্তার পানি ব্যবহার করতে নিষেধ 
করেন তাহলে রোগীর জন্য অযু- 
গোসল না করে তায়াম্মম করা বৈধ। 
তবে তার জন্য শর্ত হলো রোগ বা 
আঘাতের কারণে ওযুর ক্ষেত্রে মুখ, 
হাত ও পায়ের আর গোসলের ক্ষেত্রে 
পুরো শরীরের অধিকাংশ অঙ্গে পানি 
ব্যবহার করা অসম্ভব হতে হবে। 
উল্লিখিত মাসআলায় যেহেতু মুখে পানি 
ব্যবহার করতে না পারলেও হাত ও 
পায়ে পানি ব্যবহারে কোন সমস্যা 
নেই; সুতরাং তায়াম্মূম করা বৈধ হবে 
না। বরং সে হাত ও পা ধৌত করবে 
এবং মুখ-মন্ডল মাসাহ করবে । যদি 
তাও সম্ভব না হয় তাহলে মুখ বাদ 
দিয়ে হাত-পা ধোয়ে নিলেই যথেষ্ট 


হবে । দুররুল মুখতার: ৪৫, ফাতাওয়ায়ে 


শামী: ১/৪৩০, আল আল-মুহিতুল বুরহানী: 
১/২০৪, বাহারুল রায়িক: ১/১৬৩ 


সমস্যাঃ আমরা জানি জমজমের পানি 

খুবই সম্মানী ও বরকতময়। এখন 

কোন ব্যক্তি যদি ওই পানিগুলো ওযু 

ইস্তিজ্রায় ব্যবহার করে তখন সে 
গোনাহগার হবে কি? 

ইয়াসিন আরফাত 

রাঙ্গুনিয়া 


সমাধান: যেহেতু জমজমের পানি 
শরীয়তে এক বরকতময় সম্মানী পানি 
তাই সেগুলোকে ইস্তিজ্ঞা, ফরয গোসল 
বা অন্য কোনো নাপাক স্থানে ব্যবহার 
করা মাকরুহ | তবে পাক-পবিত্র ব্যক্তি 
যদি বরকতের জন্য অযু বা গোসল 
করে তাহলে তা জায়েষ। সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ: ১/৫০৪,  তাতারখানিয়া: 
৩/৫৪২, ফাতওয়ায়ে শামী: ২/৬২৫, আল- 
মাওসুয়া: ১৪/১৬ 
সমস্যা: পান খেয়ে কুলি না করে 
নামাযে দাঁড়ানোর পর পানের অবশিষ্ট 
অংশ পেটে গেলে তাও যদি অল্প অল্প 
করে কয়েকবার পেটে যায়, তখন 
নামায ভঙ্গ হবে কি? এক্ষেত্রে যদি অল্প 
অল্প করে দাত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে 
খায়, তখন নামাযের হুকুম কি হবে? 
মাসরুরুল হাকিম 


সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাবের 
কিতাবাদি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, উলিখিত ব্যক্তির অল্প অল্প করে যা 
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পেটে গিয়েছে তা যদি এক ছোলার 
কম হয়, তাহলে নামায মকরুহ হবে। 


বায়হাকীর বর্ণনায় মহিলারা সিজদা 
এবং বসার ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে 


আর যদি এক ছোলা বা তার চেয়ে 
বেশি হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 
নামায ভেঙে যাবে । বিশেষ করে সে 
যদি দাত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খায় 
তাহলেও কয়েকবার চিবানোর কারণে 
নামায ভেঙে যাবে । এমনকি পানের 
পিক যদি পেটে যায়, তাহলেও নামায 
ভেঙে যাবে। তাই সতর্কতা হলো 
যেকোন খাবারের পর কুলি করে 


৩৩৪, আল-মহীতুল বুরহানী: ১/৪৫৩, 
হিদায়া: ১/১৪১, তাতার খানিয়া: ১২৩৬ 


সালাত- নামায 

সমস্যাঃ অনেকে বলে থাকেন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের যতো বিধান 
বর্ণনা করেছেন। কোথাও নারী- 
পুরুষের মাঝে পার্থক্য করেননি । আমি 
জানতে চাই, নামাযের কোন কোন 
বিধানে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য 
রয়েছে? এবং তা কি দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত? 


আবদুল্লাহ 

ঢাকা 

সমাধান: নামাযের বিভিন্ন বিধানে 
নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য হওয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মারফু হাদীস 


ভিন্ন হওয়ার বিবরণ দিয়ে রাসূল (সা.) 
বলেন, ১৩৯৫, ১৬ যা মহিলার 
সতরের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী হবে। 
মুসানাফে ইবনে আবী শাইবায় বর্ণিত, 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে 
মহিলাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
জড়সড়তার সাথে (মিলিয়ে) নামায 
আদায় করবে। ফুকাহায়ে কেরাম 
নারী-পুরুষের নামাযের মাঝে অনেক 
পার্থক্যের কথা বলেছেন। আল্লামা 
ইবনে আবেদীন শামী রেহ.) প্রায় 
ছাব্বিশটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। ১. 
মহিলা উভয় হাত কাধ বরাবর উঠাবে 
২. আস্তিন থেকে উভয় হাত বের 
করবেনা । ৩. সিনার ওপর হাতের 
ওপর হাত বাঁধবে । ৪. রুকুতে কম 
ঝুকবে। ৫. রুকুতে হাঁটু গিঠ দিয়ে 
ধরবে না। ৬. রুকুতে আষ্ুলসমূহ 
ফাঁক করবে না বরং মিলিয়ে রাখবে । 
৭. উভয় হাত হাঁটুর ওপর রাখবে । ৮. 
উভয় হাটু ভাজ করবে । ৯. ১০. রুকু 
এবং সিজদায় জড়সড় হয়ে থাকবে 
১১. সিজদায় উভয় বাহুকে বিছিয়ে 
দেবে। ১২. তাশাহ্হুদের বৈঠকে 


এবং সাহাবায়ে কেরামের আছর দ্বারা 
মজবুতভাবে প্রমাণিত । হাদীসের জ্ঞান 


নিতম্ব দ্বারা জমিনে ভর দিয়ে বসবে 
১৩. বৈঠকের সময় হাতের আউুল 


সম্পরন কোন ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে 
পারে না। তাই নারী-পুরুষের নামাযের 
বিভিন্ন বিধানে পার্থক্য হওয়া চারো 
মাযহাবের স্বতঃসিদ্ধা বিষয়। 


মিলিয়ে রাখবে । ১৪. নামাযে লোকমা 
দিতে হলে তাসবীহ নয়, বরং 
তাসফিক তথা হাতের ওপর হাতে চড় 
দিয়ে শব্দ করবে । ১৫. তারা পুরুষের 


মহিলাদের নামাযের বর্ণিত 


ইমামতি করবে না। ১৬. মহিলারা 


হাদীসগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে 


এককভাবে জামায়াতে নামায পড়া 


বুঝা যায় তাদের নামাযের ভিন্নতার 
মূল কারণ হলো, মহিলাদের সতরের 
যথাযথ খেয়াল রাখা যেমন-_ 


মার্চ ২০ 


মাকরুহ । ১৭. জামায়াত করলেও 
ইমাম মাঝখানে দীড়াবে। ১৮. মহিলা 
পুরুষের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া 


মাকরুহ । ১৯. পুরুষের সাথে নামায 
পড়লে তারা পেছনে দাঁড়াবে। ২০. 
২১. ২২. ২৩. তাদের জুমা, উভয় 
ঈদের নামায এবং তাকবিরে তাশরিক 
ওয়াজিব নয়। ২৪. তাদের জন্য 
ফজরের নামায “এসফার, আকাশ 
আলোকিত হওয়ার পর পড়া মুস্তাহাব 
নয়। ২৫. জেহেরি নামাযে তারা 
কেরাত বড় আওয়াজে পড়বে না। 


মুসাননাফে ইবনে আবু শায়বা ১/৩০২-৩০৪, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/২১১, কবীরী: ৩০০ 


মুয়ামালা-লেনদেন 

সমস্যাঃ আমাদের দেশে ডেসটিনি, 
ইলিংশসহ বিভিন্ন নামের মাল্টি লেভেল 
কোম্পানি রয়েছে। আমার জানার 
নিজস্ব প্রোডাক্ট ক্রয় করে মেম্বারশিপ 
লাভ করে তাদের প্রোডাক্ট সেল করে 
কোম্পানির ঘোষিত সেল ও মেচিং 
বোনাস ভোগ করা জায়েয ও হালাল 
হবে কি? 


সমাধান: মাল্টি লেভেল কোম্পানির 
প্রোডাক্ট ক্রয় করাতে কোন সমস্যা 
নেই । তেমনিভাবে কোম্পানির প্রোডাক্ট 
বোনাস গ্রহণ করাতেও কোন সমস্যা 
নেই। কিন্তু পরবর্তীতে নেটওয়ার্ক 
সিস্টেমের কারণে যে ম্যাচিং বোনাস 
প্রদানের শর্ত রয়েছে তা শর্তে ফাসেদ 
হওয়ায় (কেননা সেগুলোর ক্ষেত্রে উক্ত 
মেম্বারের কর্মের কোন দখল না থাকায় 
সে কোন ধরনের বোনাসের উপযুক্ত 
নয়। তাই তার জন্য) ওই ধরনের 
ম্যাচিং বোনাস গ্রহণ করা জায়েয হবে 
না। এই কারনে মাল্টি লেভেল 
কোম্পানিতে নিজে জয়েন করা এবং 


জায়েয ও হালাল হবে না। বিস্তারিত 
জানতে: মাসিক আলকাউসার জানুয়ারি, 
ফেরয়ারি-মার্চ ২০১২ আবুল হাসান মুহাম্মদ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আবদুল্লাহ রচিত প্রবন্ধ মাল্টিলেভেল মাকোর্টিং 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব ও 
ফতোয়ায়ে কাসিমিয়া ১১/১১২-১৫ ও ১০০ 
১৩৪-১৩৯ এরটব্য 

সমস্যাঃং আমাদের দেশে ও বিশ্বব্যাপী 
বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ 'সফট ডিঙ্ক বা 
কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংক বা 
শক্তিবর্ধক পানীয়গুলো ক্রয়-বিক্রয় ও 
পান করার শরয়ী হুকুম কী? 


সমাধান: যেহেতু এগুলো পান করার 
দ্বারা পানকারী নেশাগ্রস্ত হয় না, বিবেক 
বুদ্ধিতেও কোন ধরনের প্রভাব ড্রেনা 
এবং তাদের উপাদান তালিকায়ও 
সরাসরি হারাম বা নাপাক (যদিও 
এনার্জি ড্রিংকে এমন ভিটামিনের মিশ্রণ 
করা হয় যা বিয়ার-এলকোহল থেকে 


ক্রয়-বিক্রয় ও পান করা সম্পূর্ণ 
হারাম | কিতাবুল ফাতাওয়া: ৬/১৯৩ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ 
মাদকদ্রব্য 'ইয়াবা' কোকেইন, গাজা, 
হিরোইন" এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় ও 
সেবনের শরয়ী বিধান কী? 


সমাধান: এগুলো সেবনে যেহেতু 
মদের মতো নেশা ও মাতলামির সৃষ্টি 
হয়, তাই চোই মুকসির হোক বা 
মুফতির) এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় এবং 
সেবন সম্পূর্ণ হারাম। সূরা আন-নিসাঃ 
৪৩, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ১১২, আবু 
দাউদ হাদীস: ৩৬৭৬ ? 

মিশ্রিত অনেক বন্তর প্রচলন রয়েছে। 


তৈরি। কিন্তু তার প্রকৃতি রূপান্তর হয়ে 


আমার জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত 


যাওয়াতে হারামের কারণ বিদ্যমান 


এলকোহল মিশ্রিত বস্তগ্তলো ক্রয়- 


থাকে না) কোন বন্ত পাওয়া যায় না, 
তাই এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় ও পান করা 
হালাল। তবে কেউ এগুলোর পার্শ্ব 
প্রতিক্রিয়া ও শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির 
কারণে সর্তকতা স্বরুপ দূরে থাকা 
উচিত। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সফট ডিস্ক বা কোমল 
পানীয় যা বিশ্বব্যাপী কোকোলা, 
পেপসি, চেরি, লেমন লাইম, রু 
বিয়ার, অরেঞ্জ, গথেপ, ভ্যানিলা, 
জিনজার এলে, ফরুট পার্চ, স্টারলিং 
লেমোনেড আর বাংলাদেশে সেভেন 
আপ, আরসি কোলা, স্প্রাইট ইত্যাদি 
নামে পরিচিত। 


শা/ 


বিক্রয় ও ব্যবহারের শরয়ী হুকুম কী? 


সমাধান: বিভিন্ন বস্তুতে আযালকোহলের 
ব্যবহার সেরাসরি ও রূপান্তর করে এ) 
দু'ধরনের হয়ে থাকে । আর ও খেজুর 
থেকে তৈরি আযালকোহল কোন বন্ততে 
ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবহার হারাম বলে 
গণ্য হবে। (তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
সাজেশন অনুযায়ী অপারগ অবস্থায় 
চিকিৎসার প্রয়োজনে রুগীর ওঁষধে 
বনস্ত থেকে তৈরি আলকোহল সরাসরি 
(কোনো বন্ততে) মেশানো হলে তা 
নেশা উদ্বেক ও ফুর্তির উদ্দেশ্যে না 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ 


হলে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। 


মদ্যপানীয় হুইস্কি, বিয়ার, ফেনসিডিল, 


আর রূপান্তর করার পর ব্যবহার করা 


ওয়াইন, ভদকা, বাংলা মদ, 


হলে, এলকোহল মিশ্রিত বস্তুটি 


আ্ালকোহল ও স্প্রিটি এগুলো ব্রয়- 
বিক্রয় ও পানের শরয়ী হুকুম কী? 


সমাধান: যেহেতু উল্লিখিত 
মদ্যপানিয়গুলো পানের কারণে 
মাতলামি চলে আসে, তাই এগুলোর 


মার্চ'২০ 


ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সাধারণত আলু, গম, 
ভূক্টা, আঙুর, খেজুর, মধু পেট্রোল 
ইত্যাদি থেকে এলকোহল তৈরি হয়। 


তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৩/৫০৬, জাদিদ 
ফিকহী তাহকীকাত: ৩১/১৫৯৮ 


সমস্যা: ওষুধের দোকানে পরিবার 
পরিকল্পনা সংক্রান্ত জন্নিয়ন্ত্রণ বড়ি, 
কনডম, প্লাস্টিক কয়েল, ইঞ্জেকশন 
ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে 
কিঃ 


সমাধান: শরীয়তে যে সমস্ত জিনিস 
সেগুলোর বেচা-কেনা শরীয়তে জায়েয 
রাখা হয়েছে। তাই তা শুধুমাত্র 
বিবাহিতদের কাছেই বিক্রি করা 
জায়ে। আর দুশ্রিত্র যিনাকারী 
অবিবাহিতদের কাছে বিক্রি করা 
নাজায়েয । তাই ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত 
সতর্কতার সাথে জাস্টিফাই করে 
বৈধভাবে ব্যবহারকারী নিশ্চিত হয়ে 
পণ্যগুলো বিক্রি করতে হবে তাহলে 
তার ক্রয়বিক্রয় জায়েয। অন্যথায় 
নাজায়েয । 


সমস্যা: পানিতে বসবাসকারী ব্যাঙ, 
কীাকড়া ও অন্যান্য প্রাণী বিক্রি করা 
জায়েয হবে কি? 


সমাধান: হানাফী মাযহাব মতে মাছ 
ভিন্ন অন্যান্য জলজ প্রাণী খাওয়া 
জায়েয নেই । তাই খাওয়া ছাড়া অন্য 
কোন পন্থায় যদি হালাল ভাবে উপকৃত 
হওয়ার কোন পদ্ধতি ও সুযোগ থাকে 
তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য 
ক্রয়-বিক্রয় জায়েয । অন্যথায় 


এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয । 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী: ৩/১১৪ 


বিয়ে-তালাক 
সমস্যা: বিবাহের জন্য প্রস্তাবিত ও 
মনোনীত মেয়ের ছবি মোবাইলে দেখা 
জায়েয হবে কি? 
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সমাধান: যেহেতু প্রস্তাবিত 


সমাধান: মোবাইলে বিয়ের সবচেয়ে 


আজনবীয়াকে বিয়ের জন্য চুড়ান্ত 
মনোনয়নের লক্ষ্যে দেখে নেওয়া 
মুস্তাহাব তাই হবু বরের জন্য 
মোবাইলে হবু বউয়ের ছবি প্রিন্ট 
আউট ব্যতিত) দেখে সাথে সাথে 
ডিলিট করে দেয়ার শর্তে দেখা জায়েয 
হবে। তবে তা না করা উচিত। 
প্রয়োজনে সরাসরি দেখবে । আবু দাউদ: 
২০৮২ 

সমস্যা: প্রস্তাবিত নারীকে ভিডিও 
কনফারেনের মাধ্যমে দেখা জায়েয 
হবে কি? 


অন্যত্র বিবাহের জন্য তালাক 


উত্তম ও সহজ পদ্ধতি হলো কনে 
বরকে মোবাইলে তার পক্ষ থেকে 


নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। মেয়েটির 
অভিভাবক চাইলে তার অনুমতি নিয়ে 


বিয়ের উকিল বানিয়ে দেবে । আর বর 


এখনি অন্য কারো সাথে তার বিয়ে 


কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সামনে তাকে 
কবুল করে নেবে। অন্যথায় বর 
কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে তার পক্ষ 


দিতে পারবে । আর যদি ওই ছেলে ও 
মেয়ে একত্রে ঘর-সংসার করতে চায় 
তবে তাদেরকে যথাযথ পন্থায় নতুন 


থেকে বিয়ের উকিল বানিয়ে দেবে। 
আর সে উক্ত বরের পক্ষ থেকে কবুল 
করে নেবে। ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, 
১০/৬৮০, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল, ১৪৮ 

সমস্যা: আমার এক বন্ধু এক মেয়েকে 
ফোনে বিয়ে করে। সে মেয়েটিকে 
ফোনে বলে, আমি তোমাকে এত 


সমাধান: পূর্বোক্ত একই কারণে ভিডিও 


টাকার মহরে বিয়ে করলাম, তুমি রাজী 


কনফারেন্সের মাধ্যমেও হবু বর ও অন্য 
যে কোন মহিলার জন্য হবু বউকে 
দেখা জায়েয হবে। 


সমস্যা: বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত নারীর 
সাথে বিয়ের পূর্বে অপ্রয়োজনীয় 
রসালাপ করা ছেলের জন্য জায়েয 
আছে কি? 


সমাধান: বিয়ের পূর্বে বিয়ের জন্য 
প্রস্তাবিত ও মনোনীত নারীর সাথে 
বিনা প্রয়োজনে মন খুলে কথা বলা 
সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম কাজ । 
সমস্যাং. . মোবাইল-টেলিফোন ও 
ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিয়ে 
শুদ্ধ হবে কিনা? 

সমাধান: যেহেতু টেলিফোন, মোবাইল 
ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিন্ন 
মজলিশের শর্ত অনুপস্থিত তাই 


থাকলে কবুল বল। মেয়েটি তখন 
কবুল বলে। ফোনে লাউডস্পিকারের 
মাধ্যমে ছেলের দুজন বন্ধুও মেয়ের 
কবুল বলা শুনেছিল। ঘটনা জানাজানি 
হওয়ার পর ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের 
অভিভাবক তাদেরকে ভিন্ন জায়গায় 
বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
তাদের উভয়ে বলে, আমাদের তো 
বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা পরস্পর 
স্বামীনত্রী। তাই অন্য কোথাও আমরা 
বিয়ে করব না। আমার জানার বিষয় 
হচ্ছে, তাদের বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে কি? 
এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী? 


সমাধান: উপর্যুক্ত কথিত বিয়ে শুদ্ধ 
হয়নি। কারণ, বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
দু'জন সাক্ষীর সামনে পাত্র-পাত্রী 
কিংবা তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে 
ইজাব-কবুল (বিয়েকার্য সম্পাদন) করা 
জরুরি । আর প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যেহেতু 


এগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত বিয়ে শুদ্ধ 


হবে না। ফতওয়ায়ে শামী ৪/৭৬, 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/২৯৭, মুহা্কিক 
মুদালিল জদীদ মাসায়েল ৪৮৪ 


ইজাব-কবুল প্রস্তাব ও গ্রহণ) দুটি 
পৃথক জায়গা থেকে হয়েছে আর 
সাক্ষীদ্ধয় শুধু এক স্থানে উপস্থিত ছিল 
তাই তাদের উক্ত বিয়ে শুদ্ধ হয়নি এবং 


সমস্যাঃ মোবাইলে বিয়ের বিশুদ্ধ 
পদ্ধতি কী? 
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তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরস্পর 
স্বামী-স্ত্রী নয়; সুতরাং উক্ত মেয়ের 


করে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে 
বাদায়িউস সানায়ি: ২/৫২৭; মুখতারাতুন 
নাওয়াহিল: ২/১৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া 
; মুঈনুল মুফতী: পৃ. ১৮০; আল- 
রর ৩/৮৮; দুরারুল হুকামঃ 
১/৩২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়াঃ ১/২৬৮ 


সমস্যা: মেয়ে-ছেলেকে এসএমএসের 
মাধ্যমে বিয়ের উকিল বানালে তা শুদ্ধ 
হবে কি? 


সমাধান: মেয়ে-ছেলেকে এসএমএসের 
মাধ্যমে বিয়ের উকিল বানালে ছেলে 
যদি দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব- 
কবুল করে নেয় তাহলে সে বিয়ে শুদ্ধ 
হয়ে যাবে। কেননা বিয়েতে একই 
ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আসিল আর 
অন্যের পক্ষ থেকে উকিল হতে পারে। 
হিদায়া, পৃ. ২৩ ও ৪৬ 

সমস্যাঃ আমার বড় ভাগ্নির বিয়ের 
সময় ভগ্নিপতি বাসা থেকে বের 
হওয়ার সময় মেয়ের কাছ থেকে ইযিন 
নিয়ে যান। তখন সেখানে শুধু আমার 
বোন ছিলেন। আকদের পূর্বে ছেলে 
পক্ষের কয়েকজন মুরববী বলে 
উঠলেন, বিয়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য 
ইযিন নেওয়ার সময়ও সাক্ষীদের 
উপস্থিত থাকা জরুরি। আমি জানতে 
চাচ্ছি, বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য “ইযিন' 
নেওয়ার সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি 
জরুরি কি না? 


সমাধান: বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
আকদের মজলিসে ইজাব কবুলের 
সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরি । 
তবে কনে থেকে সম্মতি নেওয়ার সময় 
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কোনো সাক্ষী রাখা আবশ্যক নয়। 
বাদায়িউস সানায়ি: ২/৫২৯; ফাতহুল কাদীর: 
৩/২০১; আল-বাহরুর রায়িক ৩/৮৯; 
ফাতাওয়া হিন্দিয়াঃ ১/২৬৯ 

সমস্যা: কেউ মোবাইল ফোনে স্ত্রীকে 
তালাক প্রদান করলে তা পতিত হবে 
কি? 


সমাধান: যেহেতু তালাক পতিত 
হওয়ার জন্য স্ত্রীর সামনে থাকা শর্ত 
নয় তাই টেলিফোন ও মোবাইলে 
তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যাবে । 
মোবাইলে বিয়ে ও তালাক, পৃ. ১৬৯ 
সমস্যাঃ টেক্সট মেসেজ, ই-মেইল, 
টেলিগ্রাম, ফেব্স ইত্যাদির মাধ্যমে 
তালাক লিখে পাঠালে তালাক পতিত 
হবে কি? 


সমাধান: টেক্সট মেসেজ, ই-মেইল, 
টেলিগ্রাম, ফেক্স ইত্যাদির মাধ্যমে 
তালাক লিখে পাঠানোও তা কাগজে 
লিখার ন্যায় তাই এভাবে তালাক 
দিলেও তা পতিত হয়ে যাবে । মুসান্নাফে 
ইবনে আবু শায়বা: ৯/৫৬২; ফতওয়ায়ে শামী: 
8/8৫৫ও ৪৫৬ 

সমস্যাঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে 
স্ত্রীকে প্রত্যাবর্তন করলে তা শুদ্ধ হবে 
কি? 


সমাধানঃ মোবাইল ফোনে ও 
এসএমএসের মাধ্যমে রুজয়াত 
করলেও তা শুদ্ধ হয়েযাবে। আর 
যেহেতু লেখকের লেখা তার 
স্থলাভিষিক্ত হয়, তাই এসএমএসের 
মাধ্যমে রুজয়াত করলেও তা সহীহ 
হয়ে যাবে। ফতাওয়ায়ে আলমগীরী 
১/৫০২; মুগনী: ৮/২৮৩ 

সমস্যা: মোবাইল ভিডিও কনফারেস 
এসএমএসের মাধ্যমে তালাক তানা 
গ্রহণের ইচ্ছেধিকার দেওয়া শুদ্ধ হবে 
কি? 
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সমাধান: মোবাইল ফোন, ভিডিও 
কনফারেস ও এসএমএসের মাধ্যমে 


সমাধান: গুল ব্যবহার করা ও পানের 
সাথে জর্দা খাওয়া জায়েয । তবে যথা 


স্বামী-স্ত্রীকে তালাকের ইচ্ছেধিকার 
দিলে তা সহীহ বিয়েও হবে। 


সমস্যাঃ মোবাইল ফোন ও ভিডিও 
কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে খোলা করলে 
তা শুদ্ধ হবে কি? 


সমাধান: মোবাইল ফোন, ভিডিও 
কনফারেন্স, ভয়েস চ্যাটিং এর মাধ্যমে 


খোলা করলে তা সহীহ হবে। সহীহ 
আল-বুখারী শরীফ: ৫২৭৫, ফতওয়ায়ে শামী: 
৫/৮৮০ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি 
ধূমপানীয় বস্তর পান জায়েয আছে কি? 


সমাধান: এগুলোতে যদি নেশাদ্রেক 
কোন বন্ত নাও থাকে তবুও (যেহেতু 
তা শারীরিক, অর্থনৈতিক ও 
পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক 
তাই) তা পান করা মাকরুহ হবে ।আর 
নেশা উদ্রেক কোন বস্তর মিশ্রন পাওয়া 
গেলে তা পান করা হারাম হবে। 
ফতাওয়ায়ে রহীমিয়াং ২/২৪২ 

সমস্যা: গুল ব্যবহার করা ও পানের 
সাথে জর্দা খাওয়া জায়েয কিনা? 


সম্ভব সেসব জিনিসের অভ্যাস না 
করাই উত্তম। কারণ এগ্ডলোর অভ্যাস 
হয়ে গেলে পরে কোন এক সময় না 
পেলে পেরেশানির শিকার হতে হয় 
আর নিজের পক্ষ থেকে পেরেশানির 
কোন কারণ সৃষ্টি করা অনুচিত কাজ 
তবে দাত বা মুখের কোনো সমস্যার 
কারণে কেউ যদি ওষুধ হিসেবে 
ব্যবহার করতে বাধ্য হয় তাহলে সেটা 
ভিন্ন কথা । ফতাওয়ায়ে রহীমিয়াং ২/২৪১; 
ফতাওয়ায়ে রশীদিয়া: ৪৬২ 

সমস্যাঃং ডিস কানেকশন এবং 
ইন্টারনেট কানেকশনিংয়ের কাজ করা 
জায়েয হবে কি? 


সমাধানঃ ডিস কানেকশন গুনাহের 
কাজে সহযোগিতা হওয়ায় মাকরূহ 
তাহরীমী। যেহেতু ইন্টারনেট ভালো- 
খারাপ সব ধরনের কাজে ব্যবহার করা 
যায়। তাই ইন্টারনেট ক্যাবলের কাজ 
করার সুযোগ রয়েছে । অপব্যবহারের 
গোনাহ ব্যবহারকারীর ওপর হবে 


সার্ভিসদাতার ওপর বর্তাবে না । কিতান 
নাওয়াযেল: ১২/৪৮৬-৮৭ 


সমাধান জানতে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । 


এজন্য সরাসরি যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন পাঠাতে 
পারেন আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 


পেইজেও । 
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দক্ষিণ এশিয়ায় উর্দু-ফারসি গজল ও 


মির্জা গালিবের 
শেষ দিনগুলো 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


কবিতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা, প্রাটান কবি 
মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিবের (২৭ 
ডিসেম্বর ১৭৯৭-১৫ ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৯) সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর 
ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। তার 
প্রেমময়তা, মরমীবাদ ও কাব্যিক 


অনুবাদের মাধ্যমে এবং উর্দু বা ফারসি 


তার মৃত্যু হয় ৭২ বছর বয়সে 
দিল্লিতে । পুরনো দিল্লির নিজামুদ্দিন 


জানা মাওলানাদের বয়ানের বরাতে । 
বাংলার সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়ে 


আউলিয়ার দরগাহের সন্নিকটে এক 
জীর্ণ কবর-গাহে শেষ শয্যায় শায়িত 


কোনও গবেষক বিস্তারিত না 
জানালেও, গালিব যে কলকাতা পর্যন্ত 
এসেছিলেন, সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
রয়েছে। ১৮২৮ সালে এসে প্রায় দেড় 


ব্যঞ্জনা আকৃষ্ট করছে একালের 


বছর কলকাতায় ছিলেন গালিব। উর্দু 


মানুষদেরও। বইয়ের পাতার দূরতম 
অক্ষরের চেয়ে অনেক অনেক কাছে 
চলে আসছেন তিনি। তিনি গভীর 
হৃদয়ের মর্মমূলে। অথচ তার সাথে 
একালের ব্যবধান শতবর্ষের। গেল ১৫ 
ফেব্রুয়ারিতে তার মৃত্যুর ১৫১ বছর 
অতিক্রান্ত হয়েছে। 

কবিতা ও গজলে গালিব যে তির্যকতা, 
রহস্যময়তা, প্রেমময়তার আনন্দ ধ্বনি 
ও বেদনার আর্তি প্রকাশ করেছেন, 
মানুষ তা আগ্রহ ভরে শুনছেন । পশ্চিমা 
বেস্ট সেলার, দক্ষিণ এশিয়ায় 
গালিবকে নিয়েও তেমনভাবে চর্চা 
বাড়ছে। ভাষিক গণ্ডি পেরিয়ে তিনি 


ভাষায় রচিত “সফর-এ-কলকাত্তা'-এ 


আছেন উর্দু ও ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠতম 
এই কবি ও গজল রচয়িতা । 


তিনি লিখছেন, “কলকাতার মতো 
এমন মন জয় করা জমিন তামাম 
দুনিয়ার আর কোথাও নেই ।' 

কলকাতায় গেলে গালিবের স্থৃতি-ধন্য 
সামনে যেন ফিরে আসে মুঘল জমানার 
শেষ আর বিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির শুরুর ইতিহাস-গন্ধী 
দিনগুলো । মধ্য কলকাতার মির্জা 
গালিব স্ট্রিট বা সিমলা বাজারের পথে- 
টের পাওয়া যায়। কানে বাজে 
মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক সুষমা গালিবের 
কণ্ঠস্বরের আবছা প্রক্ষেপে। 

মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিব জন্ম নেন 


হয়ে উঠছেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম 
সাংস্কৃতিক আইকন। 
মার্চ'২০ 


আগায় আর বেড়ে উঠেন দিল্লিতে। 
ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরলেও 


কলকাতায় গালিব স্মৃতি-ধন্য 
জায়গাগুলো ছুঁয়ে আসার তাজা স্পর্শ । 
দিল্লি তখন তপ্ত বায়ু দূষণে । পরিবেশ 
বিপর্যয়ের ছাপ পুরো শহরে । আরও 
ছিল নাগরিকতা নিয়ে উত্তাল জন- 
বিক্ষোভ। 

মোটেও অবাক না হয়ে পায়ে হেটে 
যেতে আমার মনে হয়েছিল, এটাই 
স্বাভাবিক। যে কবির জীবন কেটেছে 
যুগ-সন্ধিক্ষণে, বিদ্রোহের আগুন ও 
বিক্ষোভের বারুদের মধ্যে, তার কাছে 
যাওয়ার জন্য শান্ত পরিস্থিতি আশা 
করাও ভুল। কারণ স্বয়ং গালিব, 
এতিহ্যবাহী দিল্লি নগরে ও্পনিবেশিক 
শক্তির লুণ্ঠন ও নির্যাতনের সাক্ষী । 
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নরকে পরিণত করার বীভৎসতা তিনি 
দেখেছেন বুক-চাপা যন্ত্রণায়। এখনও 
তিনি কবরের নীরবতায় শুয়ে দেখছেন 
হিংসা ও শক্তির মত্ততা । 

অতি সাধারণ একটি পথ-নির্দেশক 
সাইন বোর্ড না থাকলে গালিবের 
কবরটি খুঁজেও পাওয়া যেতো কিনা 
সন্দেহ। দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার 
দরগাহ ছাড়িয়ে বেশ খানিক এগিয়ে 
গেলে দেখা পাওয়া যায় গালিবের 
সাদামাটা সমাধি । গালিবের জীবনের 
শেষ দিনগুলোর কথা মনে হলে বুঝা 
যায়, কত অনাদরে ও অবহেলায় শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই উজ্জল 


৯৮০ 
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টি ৩০ 
সাংস্কৃতিক প্রতিভা । 
চারমাস বাদে ব্রিটিশরা যখন দানবের 
মতো আগ্রাসনে দিল্লির পুনর্দখল 
কায়েম করে, তখনও তিনি নিজের কষ্ট 
চেপে আপাত নিরপেক্ষতা বজায় 
রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তারপরেও 
তার ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল ও 
সহ্যের বাইরে । হতভাগ্য হাজার 


অস্থির। তিনি লিখেছেন সেই অবস্থার 


অক্ষত, তা হলো খাবার ক্ষমতা । তাই 


কথা, “দিল্লি যেন কোনও মৃতের শহর । 
যা কিছু পুরনো তার দু-গালে থাঞ্ড় 


জেনে যাও, আমি কী খাই, আর তার 
কতটা পরিমাণেই বা খাই? 


মেরে নতুন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতের 
প্রতীকগুলো ক্রমেই উঠে দাঁড়াচ্ছে” 
এই বিপুল, রক্তাপ্রুত ও সশস্্ব 
পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী গালিব 
ক্রমেই হয়ে পড়েন দরিদ্র, নিঃসঙ্গ, 
বাকরুদ্ধ এক মান্ষ, যার কণ্ঠ দিয়ে 
প্রকাশ পায় হাহাকারের এঁতিহাসিক 
ভাষাচিত্র: 

“রক্তের এক সমুদ্র চারপাশে উত্তাল 
হয়ে উঠেছে 

হায়রে! তারা সব কোথায় গেলো? 
ভবিষ্যতই বলবে আর কী কী আমাকে 
এরপরও দেখে যেতে হবে!” 

এমনই ঘোরতর সক্কুল পরিস্থিতিতে 


গালিবের অননুকরণীয় কৌতুকবোধ 
এবং মনের খজুতা শেষদিন পর্যন্ত 
অক্ষুন ছিল। তার কানে আসা তার 
সম্পর্কে নানা গুজব ও অতি-কথনের 
জবাব শেষ শষ্যাতে শুয়েও তিনি তীব্র 
শ্রেষের সঙ্গে দিয়েছিলেন। 

মৃত্যুর আগের দিন গালিব কয়েক ঘণ্টা 
কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর কিছুক্ষণের 
জন্য চেতনাপ্রাপ্ত হন। সমবেত 
মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় 
করে বলেন, “কেউ জানতে চেয়ো না 
যে কেমন আছি। দ্ব'একদিন পরে 
আমার প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ 
নিও।' অন্তিম দশায় তিনি আবৃত্তি 


গালিবের শেষ দিনগ্তলো ঘনিয়ে 


করেন: 


আসতে থাকে । মৃত্যুর কিছু দিন আগে 


“আমার মৃত্যুনুখ নিঃশ্বাস এখন দেহ 


থেকেই গালিব মাঝে মাঝে চেতনা 
হারাতে থাকেন। কিন্ত, শেষ নিঃশ্বাস 


ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, 
ওহে আমার বন্ধুরা, এখন শুধুমাত্র 


অবধি তার মন সজাগ ছিল। মৃত্যুনুখ 


আল্লাহএকমাত্র আল্লাহই বিরাজ 


গালিবকে যারা দেখতে এসেছিলেন, 
তাদের ভাষ্যে সেকথা জানা যায় 
তারা দেখেছিলেন, শষ্যাগত কবি চরম 
শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের পরেও 
বই পড়ছেন। তার দুর্বল বুকের ওপর 
ধরা ছিল দিওয়ান-ই-কানি, তার দৃষ্টিও 
সেই বইয়ে নিবদ্ধ ছিল। 

দর্শনার্থীদের প্রতি গালিব জানিয়ে 
ছিলেন তার চরমতম অবস্থার কথা: 
“তোমরা কি লক্ষ করেছ যে আমি 
কতটা দুর্বল? আমার পক্ষে ঘোরাফেরা 
কতদূর শক্ত? তোমরা কি আমার ক্ষীণ 
দৃষ্টিশক্তির অবস্থা লক্ষ করেছ? আর 


হাজার নগরবাসীর দুর্ভাগ্য বরণ করে 
তাকে মরতে হয় নি বটে, কিংবা 


আমি কোনও মানুষকেই দেখে চিনতে 
পারি না, আমার ম্রিয়মান শ্রবণক্ষমতাও 


দিল্লির মতো একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হন 
নি তিনি, তথাপি তিনি পদ, পদবি, 
মর্যাদা, অর্থ, বিভ্ত, গৃহহারা হন। 


নিশ্চয় তোমাদের অনুমানে এসেছে। 
প্রাণপণে কানের কাছে চেচালেও 
কোনও শব্দই আর আমি শুনতে পাই 


ব্রিটিশদের নারকীয় তাণ্ডব ও হত্যাযজ্ঞে 
গালিব হয়েছিলেন দিশেহারা ও 
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না। তবে যাবার আগে জেনে যাও যে, 
একটিমাত্র ক্ষমতা আমার আজও 


করছেন ।' 

১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 
রোগাক্রান্ত মির্জা গালিবের জীবনাবসান 
হয় ভোরের দিকে । তাড়াতাড়ি করে 
দুপুরবেলাই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। 
পরিস্থিতি এমন ছিল না যে, একজন 
জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ কবির জন্য সমাজে 
শোক প্রবাহিত হচ্ছে এবং সরকারি- 
বেসরকারি মহলের সব মানুষ ছুটে 
এসেছেন। বরং অনাদর ও দায়সারা 
ভাবে কাছের কতিপয় লোক গালিবের 
শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। কারোও 
মধ্যেই এমন বোধ ছিল না যে, দক্ষিণ 
এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা 
শেষ বিদায় দিচ্ছেন। একজন অতি 
সাধারণ নাগরিকের শেষযাত্রার মতো 
সম্পন্ন হয় তার সকল ধর্মীয় ও 
সামাজিক আচার। দুনিয়া থেকে 
গালিবের চলে যাওয়া ছিল করুণ ও 
নিঃসঙ্গ যাত্রার নামান্তর | 


__________লললললল্ু। আত্তম্তহীদ ৩৭ 


আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার 


আরবি ভাষার গুরুতৃ 


প্রিয়তম ভাষা । মুসলমানদের জন-জীবনে এর গুরুত্ব 


অপরিসীম । প্রতিটি মুসলমানকেই অন্তত তার ইবাদত 
পরিশুদ্ধ করতে আরবি ভাষা শিখতে হয়। আর আলেম, 
ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ হতে হলে আরবি ভাষায় 
পন্তিত হতে হয়। দক্ষতা অর্জন করতে হয় ব্যাকরণে, 
সাহিত্যে । 

ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ভালোভাবে জানতে হলে 
আরবি ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় । একজন মুসলিম পণ্তিত;ঃ 


নয়। কারণ, যে কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্যধর্মী গদ্য ও 
পদ্যের ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য, দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত 
এবং ব্যবহারিক জীবনের ভাষিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম । 
এই বাস্তবতা কেবল আরবি ভাষার ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর 
জীবন্ত যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও লক্ষ্যণীয় । 
তাই আমরা নির্ধিধায় বলতে পারি, আরবি সাহিত্যের প্রাচীন 
“দিওয়ানুল মুতানাববী' এবং প্রাটান গদ্য “মাকামাতে 
হারিরী” ইত্যাদি প্রামাণ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য গ্রন্থ। 
কুরআন-সুন্নাহ ও প্রাচীন ইসলামি সাহিত্যের কিতাবাদি 
বুঝতে এগুলোর অবদান অনস্বীকার্য । তবে বাস্তবতা হলো, 
এগুলো পাঠ করে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষা 
করা আদৌ সম্ভবপর নয়। আর এ কারণেই ছাত্ররা এসব 
গ্রন্থাদি পাঠ করেও ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য 


তাকে আরবিভাষার নাহু-সরফের জ্ঞান, শব্দভান্ডার, 
ব্যাকরণ, অলঙ্কারশান্্ব ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে 
জ্ঞান রাখতে হয় । কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামি সভ্যতার মূল 
ভিত্তি। অতএব, ইসলাম নিয়ে যে কোনো গভীর অধ্যয়নের 
সাথে আরবি ভাষার অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত জরুরি । 

এ জন্য আমাদের মাদরাসাসমূহে আরবি ভাষা অত্যন্ত 
গুরুতর সাথে পাঠ-পঠনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে, 
আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোর আরবি পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত 
লক্ষ্য আরবি ভাষা ও সাহিত্যে পাপ্ডিত্য অর্জন নয়, বরং এর 
মূল লক্ষ্য মাওলানা মুহিউদ্দিন ফারুকীর ভাষায়: 

১. বিশুদ্ধভাবে আরবি ইবারত পাঠ করার দক্ষতা অর্জন । 
২. আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করে এর মর্ম 

উপলব্ধি করার দক্ষতা অর্জন । 
৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ ভাষাগত 
নৈপুণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ । 

অবশ্যই অনেক অভিজ্ঞ আলিম বলেন, বর্তমানে মাদরাসার 
আরবি পাঠ্যব্রমেও এমন মৌলিক উপাদান রয়েছে যার 
মাধ্যমে একজন প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত সাধনা ও 
অনুশীলনের মাধ্যমে আরবি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম 
হতে পারে। বাস্তবেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ 
করে যেসকল কওমী মাদরাসায় “মুআল্লিমুল ইনশা” এবং 
“আত-তারীকু ইলাল আরাবিয়া, (এসো আরবি শিখি) 
কিরাআতুর রাশেদাহ' ও “মুখতারাত' ইত্যাদি কিতাবগুলো 
নেসাবের অন্তর্ভুক্ত সেখানে বিষয়টি বেশি সহজ হয়। কিন্তু 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভাষা চর্চা ও সাহিত্য চর্চা 
একই বিষয় নয়। নিরেট সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে ব্যবহারিক 


মার্ট২০ 


নতুন করে ভাষাচর্চা করতে বাধ্য হয়। কারো তন্তাবধানে 
অনুশীলন করতে হয়। 

ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক অন্যন্য সুযোগ ছিল । আমরা 
সেখানে আরবি ও বাংলা ভাষা চর্চার সুর্বণ সুযোগ পেতাম । 
এখনো ছাত্ররা সে ধারাটি চালু রাখতে পারেন । মেহনতী ও 
মেধাবী ছাত্ররা একত্রিত হয়ে সে চর্চা পুনজীবিত করা বড় 
প্রয়োজন। সেটি হোক আর না হোক অন্তত এইটুকু মেহনত 
দিয়ে আরম্ভ করুন। ভাষা ও সাহিত্যের রুচিসম্পন্ন কোনো 
উস্তাদের তত্বাবধানে এবং তার নিদের্শনা মতো তামরীন 
চালিয়ে যান। যদি এই সুযোগও না হয়, তাহলে আদর্শবান, 
সৎ চরিত্রের অধিকারী পারদর্শী কোনো বড় ভাইয়ের 
অনুকূলশীতল ছায়াতলে মেহনত করলে অনেক উপকৃত 
হবেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় ও করণীয় 
সম্পকীয় মাওলানা মুহিউদ্দীন ফারুকীর নাতিদীর্ঘ 
আর্টিকেলের নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে পেশ করা 
হলো । 


আরবি সাহিত্যের পরিচয় 

আরবিতে আদব" শব্দের একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। এখানে 
আমরা কেবল তিনটি সংজ্ঞা তুলে ধরতে চাই । এর দুটো 
হল সাধারণ সংজ্ঞা, আর অপরটি হল ইসলামি দৃষ্টিভজি 
কেন্দ্রিক সংজ্ঞা । আদবের দুটো সাধারণ সংজ্ঞ নিম্নরূপ: 
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অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে বিরচিত প্রাঞ্জল বক্তব্য সেটা কাব্য হোক 
অথবা গদ্য যার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতাবৃন্দের 
আবেগকে প্রভাবিত করা। 
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অর্থ: সুচয়িত শব্দাবলী, বলিষ্ঠ গঠনরীতি, সুষমামন্ডিত 
রচনাশৈলী এবং হৃদয়গ্রাহী অর্থমালাই হচ্ছে সাহিত্য । 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক আদব বা সাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে 
নিমণরূপ: 
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অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে এমন প্রতিটি কাব্য বা গদ্য যা নান্দনিক 

প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে, চরিত্রকে 

পরিশীলিত করে, শালীনতার প্রতি আহবান করে এবং 

অশালীনতা হতে দূরে রাখে। 

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহিত্য 

কেবল ব্যাকরণের কিছু নিয়ম কানুন ও হাজার খানেক শব্দ 

মুখস্থ করার নাম নয় এবং দুর্লভ বর্ণনাভঙ্গি ও কিছু দুর্বোধ্য 

শব্দ ব্যবহার করে দু'একটা রচনা লেখাও সাহিত্য চর্চা নয়। 

সাথে সাথে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লেখক মাত্রই 

সাহিত্যিক নয়। বরং সাহিত্যিক হতে হলে আরও অনেক 

ভাষিক গুণ ও প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। যে কোনো 

ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো 

অপরিহার্য তা হচ্ছে: 

১. শব্দমালা (1১১২০), 

২. ব্যাকরণ (৪/১ ৯৪), 

৩. শব্দতন্ত (9.।৮০), 

৪. বর্ণনাবিদ্যা (১৮:14), 

৫. শব্দালঙ্কার (৩১৩৮), 

৬. ছন্দশান্ত্র (০০১০। ৮4০), 

৭. কল্পনা (৭01), 

৮. আবেগ (২০৮) । 

মৌলিক ভাষিক যোগ্যতা বিশেষ করে পড়া ও বলার 

যোগ্যতা যথাযথ ও কাড়িক্ষিত মানে অর্জন করতে হলে 

আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি 


রাখতে হবে এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগে যত্ববান হতে 
হবে । বিষয়গুলো হচ্ছে: 
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উচ্চারণের বিশুদ্ধতা (9৮: ২.০), 

শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা (| ০), 
ই'রাবের বিশুদ্ধতা (২1১৮১ ২৮), 

. বাচনভঙ্গির বিশুদ্ধতা (৮১৩। ২.০) । 


নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যথার্থ বাচনভঙ্গি পৃথিবীর যে 
কোনো ভাষায় বলা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য 
অপরিহার্য বলে বিবেচিত। তবে সাধারণ লিখিত আরবি 
ভাষায় যেহেতু স্বরচিহ্ বা ধ্বনিচিহ্ন (০৮১) থাকে না, 


সাথে সাথে আরবি ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যার 
একাধিক কাঠামো থাকলেও তা একক বানানে লেখা হয় 
তাই সেগুলো পড়ার সময় বাক্যের পূর্বাপর ও প্রসঙ্গ 
অনুযায়ী সঠিক কাঠামো নির্ণয় করে তা উচ্চারণ করতে 
হয়। এ জন্য আরবি শব্দের একাধিক কাঠামো ও 
কাঠামোভেদে অর্থের পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানতে হয়। 
এর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পরিশ্রম করতে হয় এবং ব্যাপক 
অনুশীলন করতে হয় । তাই কোনো ছাত্র যদি স্বরচিহ্ বিহীন 
কোনো আরবি লেখা বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ এরাব ও 
সঠিক শব্দ কাঠামো রক্ষা করে পড়তে পারে তাহলে 
নিঃসন্দেহে বলা যায় সে আরবি ভাষা শিক্ষায় গুরুতৃপূর্ণ 
ধাপ অতিক্রম করেছে। কাজেই এ বিষয়ে শিক্ষক ও 
প্রশিক্ষকদেরকেও সজাগ থাকতে হবে এবং তাদের মাঝেও 
এ গুণ পরিপূর্ণরূপে না হলেও যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পর্যায়ের 
হতে হবে। 


টিন উড নু 


আরবি ভাষায় লিখন 

যোগ্যতা অর্জনে করণীয় 

আরবি শিক্ষার্থীকে লিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য: 

(১) অবশ্যই আরবি ভাষায় তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে 
হবে। 

(২) বানানের নিয়ম-কানূন শিখতে হবে । 

(৩) ব্যাকরণসম্মত ও অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন পদ্ধতি জানতে 
হবে। 

(৪) ব্যাকরণ অনুযায়ী একক বিষয়ভিত্তিক পরস্পর যুক্ত ও 
সুবিন্যস্ত বাক্য গঠনের অনুশীলন করতে হবে। 

(৫) প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ছোট 
ছোট বিচ্ছিন ও সরল বাক্য গঠনের অনুশীলন করতে 
হবে। 

(৬) পর্যায়ক্রমে তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন 
আকার আকৃতির সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য 
গঠনের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে । 
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(৭) একই বক্তব্য শব্দ পরিবর্তন এবং বাক্য কাঠামো ও 


গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষিত 


বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে ব্যক্ত করার অনুশীলনও 


শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হতে হবে। 


করতে হবে। এ লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই 
বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির (১42) 20.) সাথে পরিচিত হতে 
হবে এবং কোনো বিষয় বা বক্তব্যের জন্য কোনো 
বর্ণনাভঙ্গি উপযোগী সেটাও ভালো জানতে হবে এবং 
সে অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গিতে পরিবর্তন ও বৈচিত্র আনতে 
হবে। তা না হলে তারা একই ধরনের বাক্য গঠনে 
অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং একই ধরনের বর্ণনাভঙ্গির 
মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে । 
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র 
কেবল সাহিত্যধর্মী রচনা পড়ে এবং তা অনুকরণ করতে 
শিখে । তাদের সব বিষয়ের রচনায়ই এই সাহিত্যধ্মী 
বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমনকি নিরেট 
গবেষণাধর্মী ও সাধারণ বিষয়ের লেখাতেও তারা এ একই 
সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করে থাকে, যা অত্যন্ত 
দোষণীয়। কারণ আরবি প্রবাদবাক্যে সুস্পষ্টরূপে বলা 
হয়েছে, ০৬০ ০৬০ 44 অর্থাৎ অবস্থা ভেদে বক্তব্য হতে হবে। 


যেমন বিষয় হবে বর্ণনাভঙ্গিও তেমনি হতে হবে । অন্যথায় 
তা দোষণীয় বলে বিবেচিত হবে । 


যোগ্যতা অর্জনে করণীয় 

সমসাময়িক বিষয় ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী আরবি 
ভাষা শিখতে হলে অবশ্যই আরবি পত্র-পত্রিকা পড়তে হবে 
এবং সেখান থেকে শব্দ শিখতে হবে । কারণ পত্রিকা হচ্ছে 
এমন একটি মাধ্যম যা জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রের জন্য 
প্রয়োজনীয় শব্দ ও পরিভাষা উপস্থাপন করে থাকে সংশ্লিষ্ট 
ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করার 
মাধ্যমে। যে কোনো জীবন্ত ও বহুল ব্যবহৃত ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা 
ভাষাবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন এবং ব্যবহারিক জীবনের 
উপযোগী যে কোনো ভাষা শিক্ষার জন্য এ ভাষার পত্র- 
পত্রিকা পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই আধুনিক ও 
ব্যবহারিক আরবি ভাষা শিখতেও এই একই পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে । একটা কথা আমাদের ভালো করেই 
মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব আরবি 
গ্রন্থ সমসাময়িক যুগের লেখকগণ রচনা করেছেন সেগুলো 
পড়ে বুঝার জন্যও আমাদেরকে এই আধুনিক ও ব্যবহারিক 
আরবি ভাষা শিখতে হবে। কাজেই আমাদেরকে আরবি 
সংবাদপত্র পঠন ও অনুধাবনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে 
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পরিশেষে যে বিষয়টির প্রতি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের 
শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, 
ভাষিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের ভাষা চর্চাটা হতে 
হবে সামগ্রিক এবং তা অবশ্যই ব্যবহারিক, তাত্তিবক ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং প্রয়োজন পূরণে হতে হবে 
কার্যকর ও ফলপ্রসূ। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন 
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষা চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও 
নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক সাধনা ও অনুশীলন । অন্যথায় 
আমাদের পক্ষে কাজ্কষিত মানের আরবি ভাষা শিক্ষাও সম্ভব 
হবে না এবং আরবি সাহিত্য চর্চাও সম্ভব হবে না। 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আশা করি আরবি ভাষা ও সাহিত্য 
নিয়ে যারা এগিয়ে যেতে চান তাদের জন্য উপরোক্ত 
দিকনির্দেশনাগুলো দীপ্তিময় উজ্জ্বল প্রদীপের কাজ দেবে, ইন 


শা আল্লাহ। 
সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
শিক্ষা পরামর্শ 


প্রশ্ন: বর্তমানে আমাদের কওমী অঙ্গনে কিছু কিছু ছাত্ররা 
ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আবার 
অনেকে তা প্রত্যাখান করে । তেমনি অনেক ছাত্র বাড়ি-ঘরে 
গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা সদস্য 
হয়ে থাকেন। 

অতএব জানার বিষয় হলো ছাত্র জীবনে রাজনৈতিক 
সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়া কিংবা সামাজিক সংগঠনের সদস্য 
হওয়া ছাত্রদের জন্য উচিত কি না? ছাত্র রাজনীতির 
উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে কৃতজ্ঞ 
করবেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। 


আমীন । 
মুহাম্মদ ইমরান টেকনাফী 
শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্ভুম, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম 


উত্তর: ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে হাকিমুল 
উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, 
আমার দৃষ্টিতে কোনো আন্দোলন-সংঘ্রামে ছাত্রদের 

₹শগ্রহণ উচিত নয়। কেননা, তাতে তাদের ভবিষ্যত 
মারাত্মক ঝুঁকিতে পতিত হবে, যা হয়ত এখন অনুভূত হচ্ছে 
না। আমার প্রশ্ন হলো পাঠ-পঠনে যদি একদল লোক 
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নিয়োজিত না থাকে তাহলে কাজ করার মতো যোগ্যতা 


থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করবো, আল্লাহ 


সম্পন্ন জামায়াত কোথায় থেকে সৃষ্টি হবে? যারা হবেন 
উম্মতের রাহবর, যাদের কাছ থেকে উম্মত দিকনির্দেশনা 
গ্রহণ করবে! 


আমাদেরকে তাওফীক দান করুন । 


প্রশ্ন: শিক্ষার্থীরা বিরতির দিনগুলো কীভাবে কাটাবে? 


অতঃপর হযরত থানভী (রহ.) কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম 
ধারা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে তীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 
আপনারই রাজনীতি করুন। ছাত্রদেরকে আপন কাজে ব্যস্ত 
কতে দিন। যেন তারা জাতিকে ভবিষ্যতের দিশা দিতে 
পারে । উম্মতের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন জামায়াতের ধারা 
অব্যহত রাখতে হবে । আপনি কি মনে করেন যে, ভবিষ্যতে 
দীনের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য যোগ্য লোকের 
প্রয়োজন হবে না? যেমনটি বলা হচ্ছে যে, “এখন কাজ 
করার সময় মাসআলা জানার সময় নয়।' কেউ তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করুক, আজ যারা নেতৃত্বে এসেছে তারা তো 
পড়া-লেখার বদৌলতেই এসেছে। হায় আফসোস! আজ 
তারাই পড়া-লেখার শিকড় নির্মল করার অপপ্রয়াস 
চালাচ্ছেন! 
অতএব ছাত্রদেরকে সব ধরনের কমিটি, সংস্থা, রাজনীতি ও 
সভা-সমিতি থেকে বিরত রাখতে হবে । কেননা, এগুলো 
ছাত্রদের জন্য মারত্বক ক্ষতির কারণ। আচ্ছা বলুন তো, 
এই কাজের জন্য আমাদের সমাজে ছাত্ররা ব্যতীত অন্য 
কেউ নেই? সমাজে সাধারণ মুসলমানদের সংখ্যা কি কম? 
(কখনো নয়) সুতরাং তাদের মাধ্যমেই এই কাজটি আজ্জাম 
দেয়া উচিত। ছাত্রদেরকে এখানে জড়ানো মোটেও উচিত 
হবে না। (আল-ইযাফাত, ১/৯৯, তুহফাতুল ওলামা, ১/২৩০) 
অন্যত্রে থানভী (রেহ.) বলেন, ইউরোপ-আমেরিকায় ছাত্র 
রাজনীতি নিষিদ্ধ । সুবহানাল্লাহ! যেখান থেকে এখানকার 
লোকেরা রাজনীতি শিখেছেন সেখানকার লোকেরা 
ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। 
কেননা, তারা বুদ্ধিমান লোক । তারা জানেন যে, ছাত্ররা যদি 
জ্ঞান অর্জনের সময়ে রাজনীতিতে অংশ নেয় তাহলে তারা 
জ্ঞান শৃণ্য হয়ে যাবে। নিজেদের মুল্যবান সময়কে অনর্থক 
কাজে নষ্ট করে দেবে। অতএব, তাদের হৃদয়-মন এবং 
সময়কে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা অতিআবশ্যক | যেন 
তারা সফলতার পদছুশ্ন করতে সক্ষম হন। 

সুতরাং দেশীয় রাজনীতি; যার ভিত্তি হলো ধোকা-প্রবঞ্থনা, 
মিথ্যা ও প্রতারণার ওপর, তা থেকে ছাত্রদের অবশ্যই বিরত 
থাকতে হবে। কেননা, ছাত্র রাজনীতির কারণে ছাত্রদের 
একাগ্রতা ও স্থিরতা, প্রশান্তি ও স্থায়িতু নষ্ট হয়ে যায়। যা 
ইলম অর্জেন জন্য খুবই মারাত্মক ক্ষতিকারক | (তুহফাতুত 
তোলাবা ওয়াল ওলামা, পৃ. ৩৮১) 

অতএব যতোদিন আমরা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী 


জানালে উপকৃত হবো । 
মুহাম্মদ রাশেদ 
ছাত্র, ৩য় বর্ষ, শর্টকোর্ট বিভাগ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্বাম 
উত্তরঃ বিরতিহীন জীবন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলমান রাখা যায় 
না। তাই যে কোনো কাজের ফাকে ফাকে একটু বিরতি 
নিতেই হয়। তাই, যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরতির জন্য 
কিছু সময় নির্ধারিত থাকে । রাসুলুল্লাহ সো.)-এর নির্দেশনা, 
সালাফে সালেহীনের জীবনচরিত এবং সাধারণ বিবেকের 
দাবিতেও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা 
প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই বিরতি যাকে আমরা ছুটি বলে 
থাকি তার উদ্দেশ্য কী, এবং এ সময়টা বিশেষত আমাদের 
সামনের সুদীর্ঘ বিরতির দিনগুলো কীভাবে কাটানো উচিত? 
এ সম্পর্কে আপনার এই প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক ও খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তরে মাসিক আল- 
কাউসারের তন্তাবধায়ক মাওলানা আবদুল মালেক 
(হাফিজাহুল্লাহ) এর চমৎকার একটি নিবন্ধের সারনির্ধাস 
পেশ করা হলো। আশা করি প্রবন্ধটি পড়লে যথার্থ উত্তর 
পেয়ে যাবেন। 
মূলত ইসলামে যে আভিধানিক অর্থে ছুটির কোনো ধারণা 
নেই এ কথাতো খুবই স্পষ্ট। এজন্যই নির্ধারিত সময়ে 
করণীয় ফরয ইবাদতসমূহে এক ওয়াক্তেরও ছুটি নেই 
অনুরূপ সীমিত পর্যায়ের যে ছুটি তার সময়গুলোও । অনর্থক 
কাজকর্মে নষ্ট করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। ছুটির মর্ম 
হল কাজের ধরন ও নিয়ম পরিবর্তন করা । মাদরাসা খোল 
অবস্থায় নিয়মিত কাজের চাপে যে কাজগুলো করার সুযোগ 
হয়ে ওঠে না ছুটির মধ্যে তা যেন কিছু কিছু করা যায় এবং 
ছুটির পর যেন নতুন উদ্যমে নির্ধারিত কাজে মনোনিবেশ 
করা যায়। এজন্য আমাদের বড়দের অভ্যাস ছিল, তারা 
ছুটির দিনগুলোর জন্য আলাদা নেজামুল আওকাত' রাখতেন 
এবং তাদের বিশেষ ছাত্রদেরকেও এই নির্দেশনা দিতেন যে, 
তারা যেন নিজ নিজ তালীমী মুরব্বীর পরামর্শক্রমে ছুটির 
দিনগুলোর একটি নেযাম* সামনে রাখে, যাতে ছুটির উদ্দেশ্য 
হাসিল হয়। 


বিরতিতে যে কাজগুলো করণীয় 
বিরতির দিনগুলোতে অন্য সময়ের চেয়ে বিশ্রাম ও 


হয়ে থাকবো ততদিন সবধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম 
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তাফরীহর জন্য কিছুটা বেশি সময় বরাদ্দ রাখতে অসুবিধা 
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নেই। কেননা এটাও ছুটির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ৷ এছাড়া 


এবং হযরত মাওলানা মনযূর নুমানী (রহ.)-এর “কুরআন 


অন্য দিনগুলোতে যেহেতু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা- 
সাক্ষাৎ করা ও তাদের খোজ-খবর নেওয়া সম্ভব হয় না তাই 
এটিও এ সময়ের একটি গুরুত্ৃপূর্ণ কাজ হওয়া উচিত । কিন্তু 
এই দেখা-সাক্ষাতের পর্ব সারতেই যদি গোটা বিরতি শেষ 
হয়ে যায় আর যাদের হক সবচেয়ে বেশি সেই পিতা-মাতার 
খেদমত এবং অন্যান্য জরুরি কাজকর্ম করা সম্ভব না হয় 
তাহলে তা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যদি বুঝেশুনে 
সময় খরচ করা হয় তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেও 
আত্মীয়-স্বজনের মুলাকাত থেকে অবসর হওয়া যায়। এই 
দীর্ঘ বিরতিতে আরো যে জরুরি কাজগুলো করা সম্ভব তা 
হচ্ছে, 


এক. করআন মজীদের 

সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা 

কুরআন মজীদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে 
বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, মুখস্ত অংশটুকুর “দাওর করা 
এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম মন-মানসে অঙ্কিত করার জন্য 
চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা । প্রয়োজন 
হলে কোনো নির্ভরযাযোগ্য সংক্ষিপ্ত তাফসীর সামনে রাখা । 
চিন্তা-ভাবনার সময় দুটি বিষয়ের দিকে বেশি মনোযোগ 
দিতে হবে 
(ক) কুরআনের নির্দেশনা ও দাবি। অর্থাৎ কুরআন আমাদের 
নিকট কী চায় এবং কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে কী 
কী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া । 
(খ) আয়াতের মর্ম শুদ্ধ ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করার 
যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা । 

কুরআন মাজীদই একজন আলেম ও তালেবে ইলমের 
আসল পুঁজি। এর সঙ্গে সম্পর্ক যত মজবুত হবে ততই 
কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ হবে । কুরআনের সঙ্গে শুধু দরসি 
সম্পর্ক (যা সাধারণত শুধু তরজমা পড়া এবং নামমাত্র 
সামান্য তাফসীর পড়ে নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে) 
একজন তালেবে ইলমের পক্ষে শোভনীয় নয়; যেখানে 
আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন থেকে এবং উলুমুল 
কুরআনের কিতাবাদি থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার 
তাওফীক দিয়েছেন। কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করার সময় “বায়ানুল কুরআন' “মা'রিফুল কুরআন' 
এবং তাফসীরে ওসমানী এর কোনো একটা সামনে থাকা 
উচিত, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তার সাহায্য নেওয়া যায়। 
কুরআনের হেদায়াত ও নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য শায়েখ 
আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরীর “ রুত তাফাসীর' 
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আপ সে কিয়া কাহতা হে এই কিতাব দুটির উসলুব ও ধারা 
থেকে সাহায্য নিতে পারেন। 


দুই. দাওয়াত ও তাবলীগের 

কাজে সময় দেওয়া 

এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বিতির মধ্যে যদি 
চিন্তা বা ২০ দিনের জন্য বের হওয়া সম্ভব হয়। তাহলে 
খুবই ভাল । চিল্লার সময়টুক ভালভাবে কাজে লাগানোর 
জন্য নিজের তা'লীমী মুরীর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। 
এরপর রওয়ানা হওয়ার সময় । মারকায থেকে যে হেদায়াত 
দেওয়া হয় তা অত্যন্ত গুরুতর সাথে পালন করা উচিত। 
তাবলীগী সফরের দিনগুলোতে কুরআন তেলাওয়াত, যিক্র 
ও মুতালাআ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় এবং একজন তালেবে 
ইলমের অধ্যয়ন শুধু ফাযায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাও 
সমীচীন নয়। “হায়াতুস সাহাবা*, মাওলানা মনযুর নুমানী 
(রহ.)-এর “দীন ও শরীয়ত” মাওলানা আবুল হাসান আলী 
নাদভী (রহ.)-এর “তারিখে দাওয়াত ও আযীমত' ইত্যাদি 
কিতাব কিছু কিছু করে মুতালাআ করা উচিত । পাশাপাশি 
হযরত মাওলানা ইলিয়াস (েহ.)-এর মালফুযাত ও 
মাকাতুবাত', মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী রেহ.)- 
এর “মাওলানা ইলিয়াছ অওর উনকি দীনি দাওয়াত* 
কিতাবটি পড়ে এই কাজের হাকীকত ও আদব সম্পর্কে 
সঠিক ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করাও কর্তব্য । চিনল্লায় বের 
হওয়া সম্ভব না হলে নিজের এলাকায় কিছু সময় দাওয়াতী । 
কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। যেমন কোনো তাবলীগ 
জামাআত আসলে তাদের নুসরত করা, নামাযের পরে 
মসজিদে এবং দিন-রাতের কোনো এক সময় নিজের ঘরে 
আযান, ইকামত, নামায ও সুন্নতসমূহের মশক করানো, 
কুরআন তেলাওয়াত বিশুদ্ধ করানো ইত্যাদি । 

তালেবে ইলমের সুরত-সীরাতে সুন্নতের ইহতেমাম, 
জামাআতের সাথে নামায আদায় ইত্যাদি বিষয় বিরতির 
দিনগুলোতেও তেমন থাকা চাই যেমন মাদরাসার চার 
দেয়ালের ভেতরে থাকে, বরং তার চেয়েও উন্নত রাখার 
চেষ্টা করা উচিত। এসব বিষয়ে তালেবে ইলমের কোনো 
ছুটি নেই। বাহ্যিক বেশভূষা, আচার-ব্যবহার এবং চাল- 
চলনের দিক থেকেও তালেবে ইলমকে দাঈ এবং অন্যের 
জন্য আদর্শ হতে হবে । 

তিন. কোনো ইলমী' বা “আমলী' 

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া 
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তা'লীমী মুরব্বির পরামর্শ অনুযায়ী এটাও বিরতির 


তালেবে ইলমের ছুটির দিনগুলোতে দীনী প্রতিষ্ঠান 


দিনগুলোর একটি বিশেষ কাজ হতে পারে । কিন্তু এ ধরনের 
কাজে কাক্ষিত লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে যদি সময়ের 
ব্যাপারে । সতর্ক থাকা যায় এবং কাজের নীতি- মালার 
ব্যাপারে যত্রবান থেকে ইখলাসের সাথে যথাযথ পরিশ্রম 
করা সম্ভব হয়। 


চার. মুতালাআ ও পড়াশোনা 
বিরতির দিনগুলোতে অল্প হলেও কিছু সময় বরাদ্দ রাখা 
উচিত । এই মুতালাআ কয়েক ধরনের হতে পারে । বিগত 
শিক্ষাবর্ষের কোনো জরুরি বিষয় কাচা থেকে গেলে তা 
পুনরায় পড়ে নেওয়া । আগামী শিক্ষাবর্ষে পঠিতব্য বিষয় ও 
কিতাবাদির ব্যাপারে প্রাথমিক অধ্যয়ন। তবে মনে রাখতে 
হবে যে, এই মুতালাআ নির্ভরযোগ্য কিতাব ও উৎস থেকে 
হওয়া চাই। যেমন, যারা এ বছর “কানযুদ কায়িক" 
পড়েছেন এবং আগামী বছর “শরহুল বিকায়া” পড়বেন তারা 
“উমদাতুর রিআয়া' এর “মুকাদ্দিমা” পড়ে নিবেন। যারা 
“হিদায়া* পড়বেন তারা আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী 
(রহ.)-এর যে ভূমিকাসমূহ আছে তা পড়ে নিবেন। যারা 
“হিদায়া” আখেরাইন পড়বেন তারা ড. আল্লামা খালেদ 
মাহমূদের “আসারুত তাশরী' মুতালাআ করে নিবেন 
অনুরূপ যারা “জালালাইন* পড়বেন তারা মাওলানা মুহাম্মদ 
তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের “উলুমুল কুরআন* 
এবং ড. আবু শাহবার “আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল 
মাউজুআত' বা এর আলোকে প্রস্তুতকৃত মাওলানা আসীর 
আদরাবীর উর্দু কিতাবটি মুতালাআ করবেন । যারা মেশকাত 
পড়ার ইচ্ছা রাখেন তারা ড. আবদুল হালীম চিশতীর 
“আল-বুজাআতুল মাযাজাত' (এটি মুলতান ও দেওবন্দ 
থেকে প্রকাশিত “মেরকাত' এর শুরুতে সংযুক্ত আছে) এবং 
ড. খালেদ মাহমুদের “আসারুল হাদীস* মুতালাআ করে 
নিতে পারেন। আর যারা আগামী শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে 
হাদীসে ভর্তি হবেন তারা “ইবনে মাজাহ অওর ইলমে 
হাদীস" এবং মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী (রহ.) 
এর; “মা তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ" (মুকাদ্দামায়ে ইবনে 
মাজাহ আরবি) ইত্যাদি অধ্যয়নে রাখতে পারেন। এভাবে 
প্রতি জামাআতের তালেবে ইলমগণ আসাতেযায়ে কেরাম 
বিশেষত নিজের তালীমী মুরব্বীর নির্দেশনাক্রমে 
মুতালাআযোগ্য কিতাব নির্বাচন করে নিবেন। 


পাচ. দীনী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রসমূহ এবং বড় বড় কুতুবখান 
পরিদর্শন করা 


ও 


কেন্দ্রসমূহ এবং বড় বড় কুতুবখান পরিদর্শন করা যেতে 
পারে। এতে ইলমী ও আমলী ময়দানে অভিজ্ঞতা বাড়ে 


এবং গুরুত্বপূর্ণ রাসায়েল ও গ্রস্থাদির ব্যাপারে জ্ঞান-ভাণ্ত 


রি 


সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ কথা হল, যা কিছুই করবেন আপ 


তালীমী মুরব্বীর পরামর্শ ও নির্দেশনাক্রমেই করবেন এবং 
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ... | (তালিবানে ইলম: পথ 


ও পাথেয়, পৃ. ৫০) 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মূলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ। 
অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা” 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ। আল্লাহই তাওফীকদাতা। 

যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 

শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 


ই-মেইল: 1)1199110101001022(8)291111.001। 


র 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যে চীনসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে 


ছড়িয়ে পড়েছে । এর সংক্রমণের ফলে এ পর্যন্ত ১৭ জনের 
মৃত্যু হয়েছে, আর সংক্রমিত হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪শ"র মতো 
লোক । এ ভাইরাস কিছুদিনের মধ্যে আরও বিপজ্জনক হয়ে 
উঠতে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে। 

এই ভাইরাসটি কোন একটা প্রাণী থেকে মানুষের দেহে 
ঢুকেছে এবং একজন থেকে আরেকজনের দেহে ছড়াতে 
ছড়াতে আবার নিজের জিনগত গঠনে পরিবর্তন আনছে। 
কিন্ত এ ভাইরাসটির প্রকৃতি এবং কিভাবে তা রোধ করা 
যেতে পারে এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশদভাবে জানার চেষ্টা 
করছেন। 

মনে করা হচ্ছে, সার্স বা ইবোলার মতো প্রাণঘাতী 
ভাইরাসের মতোই করোনা ভাইরাস । তবে এটি নাকি সার্স 
বা ইবোলার চেয়েও অনেক বেশি বিপদজনক । 

ভেতরে ইতিমধ্যেই “মিউটেট করছে' অর্থাৎ গঠন পরিবর্তন 
করে নতুন রূপ নিচ্ছে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করছে। যার ফলে 
এটি বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । 

করোনা ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এনসিওভি । 
করোনা ভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে। এর মধ্যে 
মাত্র ৭টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে । 


যেভাবে ছড়ায় 

বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ ভাইরাসটি একজন 
মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে দ্রুত ছড়াতে 
পারে। 


মার্চ'২০ 


করোনা ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং 
শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমেই এটি একজনের দেহ থেকে 
আরেকজনের দেহে ছড়ায় । সাধারণত ফ্রু বা ঠাণ্ডা লাগার 
মতো করেই এ ভাইরাস ছড়ায় হাচি-কাশির মাধ্যমে । 


লক্ষণ 

৪ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো শ্বাস 
নিতে কষ্ট হওয়া । 

এর সঙ্গে সঙ্গে থাকে জ্বর এবং কাশি । 

৬ অরগ্যান ফেইলিওর বা দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে 
যাওয়া। 

হতে পারে নিউমোনিয়া । 

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর 

সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিতে প্রায় পাচ দিন লাগে । প্রথম 
লক্ষণ হচ্ছে, জ্বর । তার পর দেখা দেয় শুকনো কাশি। এক 

সপ্তাহের মধ্যে দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট । 


প্রতিকার 

যেহেতু এই ভাইরাসটি নতুন, তাই এর কোন টিকা বা 

ভ্যাকসিন এখনো নেই এবং এমন কোন চিকিৎসা নেই যা 

এ রোগ ঠেকাতে পারে । তবে, 

€ রক্ষার একমাত্র উপায় হলো, যারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত 
হয়েছে বা এ ভাইরাস বহন করছে তাদের সংস্পর্শ 
এড়িয়ে চলা। 

€ ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন বার বার হাত ধোয়া, হাত 
দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা, ঘরের বাইরে গেলে 
মুখোশ পরা । 

আপনি যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে মুখোশ পরুন, 
আর নিজে অসুস্থ না হলেও, অন্যের সংস্পর্শ এড়াতে 
মুখোশ পরুন। কেননা চীনের উহান শহরে করোনা 
ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে এসে কমপক্ষে ১৫ 
জন চিকিৎসাকর্মি আত্রান্ত হয়েছেন । 

ভাইরাসটি এখন চীনের অন্যান্য শহর এবং চীনের বাইরে 

থাইল্যান্ড, জাপান, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়াতেও ছড়িয়ে 

পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এক ব্যক্তির দেহে করোনা 

ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। 


সূত্রঃ বিবিসি 
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ক।বি।তা 


এই কী আমার দেশ 
আবদুল হালীম খী 


হায়! এই কী আমার দেশ 
ইচ্ছে করে রেগে টেনে ছিড়ি 
নিজেরই মাথার কেশ! 
দিন-রাত শুনছি ঠস ঠুস 
অফিসে হয় না কাজ 
কর্তাকে না দিলে ঘুষ । 
সত্য কথা যায় না বলা 
পথে ঘাটে যায় না চলা, 
সবার বুকে দুঃখ দলাদলা 
কর্তার কথায় শুধু ছলাকলা। 
জিনিস-পত্রে আগুন আর আগুন 
শহর-থ্রামে হচ্ছে গুম-খুন, 
সবখানে পাতা মরণফীদ 
ধর্ষিতা নারীদের শুনছি আর্তনাদ । 
ঘরের বাইরে গেলেই লাগে গুলি 
ভাঙে হাত-পা উড়ে মাথার খুলি, 
ঘরে থেকেও শান্তি নাহি পাই 
কখন কি যে ঘটে ভাবছি তাই। 
কারো হাতে কাজ নেই যে আর, 
কোর্টে এখন নেই ন্যায়বিচার 
ঘরে ঘরে জনতার চিৎকার । 
বিচার চাইতেও ভয় 
পুলিশের মার খেতে হয়, 
স্বাধীনতা বলো তো কাকে কয় 
সেই কথাটা বলতে লাগে ভয়। 
রক্তে কেনা এই কি আমার দেশ 
নিজের মাথার কেশ! 


সমস্যা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


বড় হওয়া বেশি জানা 
সমস্যাটা একটু হয় 
সমকক্ষ নাহি হইলে, 
বন্ধু তাহার নাহি রয়। 
আমায় নিয়ে এই বাণীটা 
বললো সেদিন অজয় দা, 
কবি তিনি সঙ্জন 

বাড়ি তাহার কলকাতা । 


র্ঠে 


মা ২০ 


দুঃখের মালা পরবো না। 
ন্যস্ত কভু থাকবো না, 
নিজেকে বুদ রাখবো না। 
পণ করেছি, দীনের পথে 
থাকব অটল সর্বদাই, 


কোনো মা কি পারেন সন্তানকে আত্মহত্যার নির্দেশ দিতে? 
কিন্ত আমার বেলায় ঘটলো তাই। 

মায়ের আদেশ পালনে আত্মহত্যার যথাযোগ্য ক্ষেত্র না পেয়ে 
নিজের আত্মাকে দলামছা করে আনুগত্যের যাতাকলে পিষে যাচ্ছি 
আশ্চর্য! রক্তের পরিবর্তে বেরুচ্ছে কামের গলিত পুঁজ 
বেরুতে বেরুতে বেরুতে আত্মা হয়ে ওঠলো সবুজ । 

কে মারতে পারে সবুজকে? 

না, পারলাম না নিজেকে মেরে ফেলতে 

অথচ, মায়ের নির্দেশ আত্মহত্যার! 

এবার রাতকে দড়ি বানিয়ে গলায় পরে ঝুলে পড়লাম তাতে 
কিন্ত অবাক বিস্ময়ে দেখি রাতের বুকে মূনুয়ী হাল্লাজ 
এশকের মদ দিয়ে ধুয়ে দিলেন আত্মাকে 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ এখন সুবোধ 

হে রহস্যের রাজাধিরাজ! 

আগুনে লাফিয়ে পড়লে আগুন হয়ে যায় পুষ্পবিতান 
সমুদ্রে ডুবে যেতে চাইলে নূহের মৎস এসে বুকে তুলে নেয় 
আমার সাথে এ কেমন উপহাস? 

আওয়াজ এলো! এর নাম আত্মশুদ্ধি 

ফলত তুমি মরতে এসে হয়েছো অমর । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে । হাজারো অলেম-ওলামার 


জ্ঞানের মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর জামিয়া 
আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের 
প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ অংশ গ্রহণ 
করেন। এ সময় পুরো পটিয়া শহর, মাদরাসার মাঠ ও 
ভবনগুলোর প্রত্যেকটি তলা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। 
২ইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে দীনের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুতৃ' 
নসীহত পেশ করেন দারুল উলুম দেওবন্দের সহকার 
মুহতামিম আল্লামা আবদুল খালেক সাম্বলী (দা. বা.), 
দেওবন্দের প্রধান মুফতি আল্লামা হাবিবুর রহমান 
খাইরাবাদী (দা. বা.), সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা সালমান 
বিজনুরী (দো. বা.), ইন্ডিয়া ফিকহ বোর্ডের সেক্রেটারি 
জেনারেল আল্লামা ওবাইদুল্লাহ সাদী (দা. বা.), ইন্ডিয়া 
মুসলিম পার্সেনাল ল বোর্ডের সদস্য আল্লামা আবু তালেব 
রহমানী (দা. বা.), আমেরিকার বিখ্যাত আলেমে দীন 
আল্লামা ইয়াসির নদীম (দা. বা.), জামিয়ার প্রধান মুফতি ও 
মুহাদ্দিস আল্লমা হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.), সিনিয়র 
মুহাদ্দিস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযা (দো. বা.), আল্লামা 
জাকারিয়া আল-আযহারী (দা. বা.), সিনিয়র শিক্ষক 
আল্লামা জাহেদুল্লাহ ইবনে হাজী ইউনুস (দা. বা.)। 
আরও নসীহত পেশ করেন খ্যাতিমান ওয়ায়েষ আল্লামা 
আবদুল বাসেত খান সিরাজী, মাওলানা হাফিজুর রহমান 
কুয়াকাটা, আল্লামা সৈয়দুল আলম আরমানী ও ড. আফম 
খালেদ হোসেন প্রমুখ । সমাপনি অধিবেশনে জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) সুষ্ঠুভাবে 
অনুষ্ঠান শেষ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেন। পাশাপাশি দূর-দূরাত্ত থেকে আগত 
র যথাযথ সেবা করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ 
প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পরিশেষে দেশের স্থায়ী শান্তি 


মার্চ'১৯ 


ও মজলুম মানবতার সার্বিক মুক্তির দুআ কামনার মাধ্যমে 
সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


জামিয়ায় প্রচলিত খতমে 
বুখারী অনুষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত 


১৮ ফেব্রুয়ারি ২০ (মঙ্গলবার) বাদে ফজর জামিয়ার জামে 
মসজিদে শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীবৃন্দের একটি সাধারণ 
সভা অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত করেন জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.)। উক্ত 
সভায় সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের উদ্যোগে প্রচলিত খতমে 
বুখারী অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হয়। গত বছর জামিয়ার 
খতমে বুখারী অনষ্ঠানে তাশরিফ আনেন দারুল উলুম 
দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী (দা. 
বা.)। তিনি তখন বলেছিলেন বর্তমান বৃংলাদেশের বিভিন্ন 
মাদরাসায় খতমে বেখারীর নামে যে মাত্রাতিরিক্ত প্রথা চালু 
হয়েছে তা বিদআতের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। জামিয়া পটিয়া 
এ দেশের শীর্ষস্থানীয় মারকায। তাই এ মারকায থেকে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মাদরাসাসমূহের 
দায়িতৃশীলদের প্রতি এ প্রথা থেকে বিরত থাকার উদাত্ত 
আহ্বান জানাচ্ছি । হুযুর আরো বলেছিলেন, দেওবন্দ 
মাদরাসায় বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান করে বুখারী শরীফ খতম 
করা হয় না। এমনকি ছাত্র-শিক্ষকরাও জানে না বুখারী 
শরীফের শেষ ছবক কখন হবে। সুতরাং এসব বিষয়ে 
সকলের সতর্ক থাকা উচিৎ। এসব রুসুমাত বন্ধ হওয়া 
উচিৎ । পরে জামিয়া প্রধান দেওবন্দের মুহতামিম সাহেবের 
উপরোক্ত কথাগুলো স্মরণ করিয়ে বলেন, এ বছর আমি 
দেওবন্দ যাওয়ার পর মুহতামিম সাহেব আমার থেকে 
খতমে প্রথা বন্ধ করার শপথ নিয়েছেন। 
উপ 
ভালো হয়। তখন তি গুলী ও র এ 
বিষয়ে একমত্য পোষণ করেন। অতপর সর্বসম্মতিক্রমে 
প্রস্তাব গৃহীত হয় যে এ বছর থেকে আর খতমে বুখারী 
অনুষ্ঠান আর হবে না। পরিশেষে জামিয়া প্রধান সংশ্লিষ্ট 
মাদরাসাসমূহের দায়িতৃশীলবৃন্দকে এ প্রথা বন্ধ করার উদাত্ত 
আহ্বান জানান । 


মহাসম্মেলন ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আর্তজাতিক 
ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ইন শা আল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো 
দীনী মাহফিল সভা সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য 
জামিয় প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. 
বা.) আহ্বান জানান । 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সুপারসনিক গতি ও সনিক বুম 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


সুপারসনিক গতি বলে। আর বস্তুটি 
সময় প্রচণ্ড রকমের একটি শব্দ হয়। 
যা বাজ পড়ার মতো শোনায় । সেটাকে 
সনিক বুম বলে। 

শব্দের গতি প্রতি ঘন্টায় ৭৬৮.১ 


করে শব্দ সামনে যায়। মাধ্যমের 
ভিন্নতার কারণে শব্দের গতির মধ্যেও 
ভিন্নতা আসে । যেমন- 200. (২০ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় বাতাসে 
শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩৪৩.৪ 
মিটার । পানিতে প্রতি সেকেন্ডে ১৪৫০ 
মিটার । আর লোহাতে ৫১৩০ মিটার । 


মার্ট২০ 


সনিক বুম কীভাবে সৃষ্টি হয়? 

কোনো বন্ত শব্দকে অতিক্রম করে চলে 
যাওয়ার সময় সৃষ্ট প্রচণ্ড শব্দকে সনিক 
বুম বলে। ধরা যাক একটি 
সুপারসনিক গতির যুদ্ধ বিমান স্টার্ট 
করা হয়েছে মাত্র। এখনো সেটি চলছে 
না। তার ইঞ্জিনের শব্দ চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে যাচ্ছে বৃত্তাকারে। প্রতি মুহূর্তে 
সেই বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে 
সেটা চতুর্দিকে চলে যাচ্ছে। তার মানে 
এখানে অসংখ্য বৃত্তের সৃষ্টি হচ্ছে। 
যখন বিমানটি সামনে চলতে শুরু 
করেছে তখনও সেটা প্রতি মুহূর্তে 
অনেকগুলো শব্দের বৃত্ত সৃষ্টি করে 
সামনে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে তার 
গতি বাড়ছে। তার মানে বিমানটি 
যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে বিমান থেকে 
শব্দের বৃত্তের দূরত্ব কমছে। বিমানের 
গতি আরো বাড়ছে। তখন আগে সৃষ্ট 
বিমানটি সেদিকেই যাচ্ছে। একসময় 


সামনের দিকে অনেকগুলো শব্দের 
বৃত্তের সামনের সীমানা একই স্থানে 
একত্রিত হয়ে যাবে। আর তখনই 
বিমানটি আগের এবং বর্তমানের সৃষ্ট 
শব্দের বৃত্তগুলোকে ভেদ করে সামনে 
চলে যাবে। তখন সেই বৃত্তগুলোকে 
রকমের কম্পনের সৃষ্টি হয়। সেখানে 
তখনই সৃষ্টি হয় সনিক বুম। প্রচণ্ড 
শব্দ। যুদ্ধ বিমান আকাশে ট্রেনিং 
দেয়ার সময় এই শব্দ আমরা মাঝে 
মাঝে শুনি। 

আগেই বলেছি যে, শব্দ সৃষ্টি হয় 
কম্পনের মাধ্যমে । এবং বন্তর প্রতিটি 
কণাকে স্পন্দিত করেই শব্দ সামনে 
যায়। হোক সেটা বাতাস, পানি অথবা 
লোহা ইত্যাদি। সেই কম্পন যদি প্রতি 
সেকেন্ডে একবার হয় তাহলে সেটাকে 
বলা হয় এক হার্জ। আমরা ২০ হার্জ 
থেকে ২০,০০০ হার্জ পর্যন্ত শব্দ শুনতে 
পাই। এর কম বা বেশি হলে আমরা 
সেটা শুনতে পাই না। 
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